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ভূমিক 
‘ বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ ? গ্রস্থথানির একটি ভূমিক! লিবিয়া 
* দিবার জন্য শ্রদ্ধেয় বন্ধু তরীযুক্ত উরীশচন্দ্র রায় বেদাস্তভূষণ মহাশয় 
আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই সম্মানে অত্যন্ত 
গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি, কিন্তু আমি সর্বান্তঃকরণে অনুভব 
করিতেছি খে এই কার্য যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত* হইলে 
ভাল হইত; কারণ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ । 
গ্রন্থকার একজন প্রবীণ ও চিন্তাশীল লেখক । তাহার স্থকৃতিল্ধ 
দীর্ঘলীবন তিনি দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অতিবাহিত 
করিয়াছেন। তাঁহার সপ্তসপ্ততিবর্ষ-অতি ক্রমণে কলিকাতায় যে 
জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত" হইয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতিভা, 
পাণ্ডিত্য, চারিত্র মহন্ত, সরল জীবনযাত্রা প্রভৃতি সদ্গুণের বহু 
প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম। এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা 
আশা কর! যায়, বর্তমান গ্রন্থখানি সর্বাংশে তাহার অনুরূপ 
হুইয়াছে। কিন্তু আমি ভূমিকার ছলে গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের 
প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমার অধিকারের ম্যাদ! ক্ষুণ্ণ করিতে 
ইচ্ছ। করি না। পুস্তকের গুণাগুণ-সম্বন্ধে পাঠক-সমাজই প্রকৃত 
বিচারক । তবে বিষয়টি অতি গভীর, এই জন্য ছই-চারিটি কথা 
__ ঝলিয়। আমার কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিব ৷ 
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we বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 


হিন্দু দর্শনে জীববাদ যেরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে 
তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল । বস্তুতঃ ‘জীবের স্বরূপ কি? এই 
প্রশ্নের সমাধানের উপর 'সমন্ত ধর্মতন্ব বা চরিত্রনীতি, সমস্ত 
ভগবত্তত্ব বা ৮eli৪i০৷৷ নির্ভর কর্রে। 

জীব বলিতে শুধু মানুষ বুঝায় না; অন্যান্য বহুপ্রকার 
প্রাণী জীব-নামধেয়। বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ এই সকল ইতর 
জীব ও মানবের মধ্যে একটি যোগ-সূত্র টানিয়া দিয়াছে। স্থৃতরাং 
জীবতত্বের স্বরূপ জানিতে হইলে মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান 
বিজ্ঞানের মতে মানুষের সহিত ইতর প্রাণীর স্বরূপগত ভেদ 
স্বীকৃত হয় না। হু 

জীবসমূহ বস্তুতঃ চৈতন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু হইলেও জড় 
জগতের একটি বিশিষ্ট অংশও বটে। জড় দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ 
চৈতন্যের নাম জীব । বদি তাহাই হয়, তবে দেহ ও দেহীর 
সম্বন্ধ কি? দেহধারী চৈতন্ের উপর দেহের প্রভাব কিরূপ ? 
বাহার! জড়তত্ববিদ্‌ তীহারা সহজেই এই দুরূহ সমস্যার সমাধা 
করিয়া ফেলিয়াছেন ! তাঁহার! বলেন, স্সায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া এবং 
প্রতিক্রিয়া ব্যতীত চৈতন্য আর কিছুই নহে। যদি তাহা হয়, 
তবে দেহবিমুক্ত অবস্থায় চৈতন্যের কোনও সত্তা আছে কি না? 
যদি থাকে, তাহা হইলে দেহবিমুক্ত চৈতন্যের সঙ্গে এই দেহ- 
শ্রভাববিকৃত চৈতন্যের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? 

চৈতন্তের মধ্যে শুধুই কি তর-তম সম্বন্ধ ? মানুষে একটু 
বেশী, ইতর প্রাণীতে কম ? শুধুই কি এই পরিমাণজনিত 
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ভেদ ? অথবা স্বরূপগত ভেদও আছে ? মুক্তির জন্য যে মানব 
লালায়িত, তাহার সহিত কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সাদৃশ্য কতটুকু ? 
পুরাণকার এ সমস্যার যে সমাধান করেন, তাহা বিজ্ঞানের 
অভিব্যক্তিবাদ হইতে বড় বেশী দূরে নহে । পুরাণ বলেন, জীব 
বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়! যখন মানব-জন্ম লাভ করে, তখনই সে 
মুক্তির অধিকারী হয়। স্মৃতরাং মুক্তির কল্পনা কেবল মানবের 
জন্যই ব্যবস্থিত, ইতর প্রাণীর জন্য নহে। নিওহেগেলিয় মত 
কতকট! এইরূপ বটে (থা. চা. 076670)। আবার মানবের 
চৈতন্যের মধ্যেও কি কোনও তারতম্য নাই ? মানুষের, মধ্যে 
কেহ আহার বিহার ও যৌন-ব্যাপারেউ নিমগ্ন, কেহ বা মুক্তি- 
পথের পথিক । ইহাদের চৈতন্য কি একই জাতীয় ? ফ্রয়েড__ 
যিনি চৈতন্যের সঙ্গে স্নায়বিক বিকৃতির যোগ স্থাপন করিতে ব্যস্ত, 
তিনিও-_চৈতন্যের (06750081165) মধ্যে তিনটি বিভাগ স্বীকার 
করিতে বাধা হইয়াছেন__19, 7750 and Superego অর্থাৎ, 
প্রবৃত্তি, বিচার ও বিবেক । মানবচিত্ের এইরূপ বিভাগ গ্রহণ- 
যোগ্য কি না, তাহাও বিবেচ্য । কিন্তু এইরূপ বিভাগ-্বীকারের 
দ্বারা মনের জটিলতা এবং চৈতন্বের স্বাভাবিক ছুরবগাহত্বই 
প্রতিপন্ন হয় । অর্থাৎ, জীবের জৈবত্ব বা 16750021115-সন্মন্ধে 
আমাদের অভ্ঞতা যে কতখানি, তাহাই প্রমাণিত হয় । % 





৯. Tbe chronology of te peychic processes (leading to the growth 
of the personality structure) is still one of the most obscure fields of 
analytic theory— Tbe Ego and Mechanisms of Defence—Anna Freod. 
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জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীকৃত 
হইয়া আসিতেছে । জীব অণুচৈতন্য এবং ত্রহ্ম বিভু-চৈতন্য, ইহা 
স্বীকার করিলে জীব ও ত্রহ্মের মধ্যে আপাততঃ একটা সমন্বয় 
সাধন করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু জড় জগতের সঙ্গে 
ত্রন্ষের সম্বন্ধ কি তাহা পরিদ্ধার বুঝ! যায় না। জড়জগণ্কে 
মিথা৷ বলিয়া উড়াইয়৷ দিলে জীবের কতটুকু থাকে ? শঙ্করা চার্ষের 
সময়ে ইহা ধারণ করা গেলেও, এই বৈজ্ঞানিক যুগে জড় 
প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে ন|। পাশ্চাত্য 
দাৰ্শনিকের্বাও জড়জগণ্ লইয়া মহ] বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
প্লেটোর দর্শনে শঙ্করের মায়াবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 
বারে? হিউম প্রভৃতি জড়জগৎকে মানসিক ব্যাপারে পরিণত 
করিতে গিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন নাই । জড় 
ও জীবের মৌলিক ভেদ লক্ষ্য করিয়া, ইহাদের পূর্ববর্তী দার্শনিক 
স্পিনোজ! তাহাদিগকে এক পরমার্থসত্তার "গুণে" (Attributes) 
পরিণত করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে এক সূত্রে গাথিলেন। 
অর্থাৎ তাঁহার মতে চৈতন্য ও জড়ত্ব (Thought and Exten- 
৪i০n) মূল সত্তারই দুইটি দিক্‌ । স্পিনোজার এই অদ্বৈতবাদ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে অপরাপর তন্ববিদ্গণের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। 
লাইব্‌নিজ নূতন ধরণের এক এঁক্যবাদ প্রচার করিলেন, 
তাহার মতে মূল সত্তা এক-__090905__চৈতন্যা-বিন্দু তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলি জাগ্রত, কতক স্ুযুপ্ত এবং কতক এতদুভয়ের 
_ মাঝামাঝি । কিন্তু অন্য কোনও বিশিষ্ট দার্শনিক উহা গ্রহণ 
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করেন নাই । এই সকল বিভিন্ন মতবাদ বিচার করিয়া মোটের 
উপর বোধ হয় ইহ! বল! যাইতে পারে যে, জড় ও চেতনকে 
পরস্পর-বিরোধী ধর্মাবলম্বী-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে 
এঁক্য স্থাপন করিবার জন্য .জগতের শ্রেষ্ঠ-দার্শনিকগণ অশেষ 
চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যর্থ চেষ্টা 
না করিয়া জড় ও চেতনের ব্যবধানটিকে সুন্মন হইতে সুঙ্গনতর 
রেখায় পরিণত করিয়াছেন । 

স্বাহারা জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অথগু 
'অদ্বৈততন্তে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের নধ্যে শবক্করগচার্ধের 
চেষ্টাই এই দিকে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, চন্য সমস্ত মতবাদ অপেক্ষা শাক্ষর 
মত এই সমস্ার সমাধান-বিষয়ে সমধিক কৃতকার্য হইয়াছে । 
এই কারণে ভারতীয় যাবতীয় মতবাদের মধ্যে আচার্য শঙ্করের 
মতই যে সর্বাপেক্ষা আদরণীয় হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
এই মতের শ্যায় সুসঙ্গত অদ্বৈতবাদ জগতে অধিক প্রাকটিত হয় 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জীব ও ত্ৰহ্মের একত্ব প্রতিপাদন 
করিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কি যুক্তির দিক্‌ 
দিয়া, কি পূর্ণতার দিক্‌ দিয়া, শঙ্ষর-মতই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে । বস্তুতঃ জীবের সহিত ত্রহ্মের অছ্ৈতত্থ প্রতিপন্ন 
করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষা অগ্ত কোনও উপায় পরিকলিত 
হইতে পারে কি না সন্দেহ । 
_. কিন্তু ব্ৰহ্ম ও জীব যদি বস্তুগত্যা চৈতন্যৈকরস পদার্থ হয়, 
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তবে ব্যাবহারিক জগতে এরূপ প্রভেদ দেখা যায় কেন? জীব 
জ্ঞানময় কিন্তু অজ্ঞানও তাহাতে দেখা যায় কেন ? জীব ব্রহ্ষের 
ন্যায় বিভু, কিন্তু সর্বগততব তাহাতে নাই কেন ? জীব ত্রহ্ষের ন্যায় 
যদি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ সত্তা হয়, তবে জীবের মধ্যে পাপপুণ্য 
ধর্মাধর্ম আসিল কোথা হইতে? ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, অথচ 
সমধর্মী জীবের ভাগো স্বখদুঃখ ঘটিবে কেন ? 

এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মায়াবাদের স্থষ্টি। মায়া 
বা অবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু জীব ও ত্রঙ্ষের স্বরূপতঃ 
ভেদ না থাকিলেও যে ভেদনিষ্ঠা! দেখা যায়, তাহারই কারণ-রূপে 
অবিদ্যা বা মায়ার কল্পনা ; মৌলিকতার দিক্‌ দিয়া এই মায়াবাদ 
ভাবুকতার ইতিহাসে চিরদিনই একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার বলিয়া! 
পরিগণিত হইবে । আত্মা স্বরূপতঃ পাপপুণোর অতীত, কিন্তু 
অবিদ্ধার প্রভাবে পাপপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া 
পড়ে। জীবাত্মার কতৃ'্ব নাই, কিন্তু মায়ার মোহে পড়িয়া ভাবে 
আমি কর্তা । ‘কর্তা’ মনে করিলেই অভিমান, কামনা, বাসনা, 
দ্বন্দ, কলহ সমস্ত আসিয়া জুটে। কামন! বাসনা অভিমান 
আসিলেই দুঃখ সখ মোহ লোভ প্রভৃতি অপরিহার্ষ_ইহারই 
নাম মায়ার খেলা । 

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অনেকটা এই পথে চলিয়াছে। তাহা 
হইলেও লৌকিক ব্যবহারে আমরা এই আভিজাত্যমুলক ধারণাকে 
(্রেঙ্ষের সহিত অভিন্ন ) সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করিয়া উঠিতে 
পারি নাই। ত্রহ্মের সঙ্গে সাজাত্যের দাবি করিতে হইলে যে 
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সাধন-সম্পৎ থাকা| আবশ্যক, তাহা অনেকের পক্ষেই সুদূরপরাহত । 
কাজেই আমরা এই অভেদতন্তে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। 
বৈষণবেরা সেই জন্য ভেদাভেদ স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবমতে 
জীব ও ত্রহ্গে স্বরূপগত পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু পরিমাণগত 
পার্থক্য আছে-__ত্ৰহ্ম বিভূচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য, চিৎকণ । 
একই উপাদ্ধান কিন্তু পরিমাণের (e8৮6) প্রভেদ মাত্র । 


ঈশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জ্বলন। 
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিজের কণ ॥ * 


= চৈতন্যাচরিতামৃত, আদি । 


ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, জ্ঞানময় । জীব সসীম, সাস্ত, জ্ঞানাজ্ঞান- 
বিশিষ্ট । অণুচৈতন্য বলিয়াই জীবে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই 
পাশাপাশি বসতি করিতেছে। স্কৃতরাং বৈষ্ণবের! অদ্বৈতবাদকে 
বরণ করিয়াও উহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। 
মায়াবাদেরও প্রয়োজন হইল না। মায়া বা অবিদ্যার আবরণ 
উন্মোচিত হইলেই যে জীব ত্ৰহ্মভূত হইয়া যায়, বিন্দু সিন্ধুতে 
মিলাইয়! যায়, একথা বৈষ্ণব দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে জীব কর্তা এবং কর্মের অধিষ্ঠাতা। স্মৃতরাং 
পাপপুণ্য, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির আধার । এই ভেদাভেদবাদে 
জীব ও ব্রহ্ষের সম্বন্ধ সাধারণ মানবের পক্ষে বোধ হয় সহজবোধ্য 
হইয়াছে। মুক্ত জীব ত্ৰহ্মের অংশরূপে ত্রহ্মানন্দের অধিকারী 
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বটে। জীব ভগবৎ-সেবার ছারা এই সংসারের সমস্ত বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সেবারই অধিকার প্রাপ্ত হয়। 

বেদান্ত-মতে মুমুক্ষু জীব তন্বজ্ঞানের দ্বারা, যোগের দ্বারা 
আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া ত্ৰহ্মাসাযুজ্য লাভ করিতে পারে বৈঞ্ণব-মতে সাযুজ্য 
সার্টি প্রভৃতি লক্ষ্য নহে। জীব সেবার দ্বারা, ভজনের দ্বারা 
ভগবৎ-সেবারই অধিকার লাভ করে। এইরূপ আত্মোৎকর্ষই 
বৈষ্ণবের আদর্শ । স্থতরাং যে দ্বৈতজ্ঞানে সাধনার আরস্ত, 
সাধনার - শেষেও সেই দ্বৈতবোধ অনবচ্ছিন্ন রহিয়৷ যায়। 
ভগবানের সহিত অভিন্নত্ব লাভ করা অপেক্ষা বৈষ্ণব দার্শনিক 
ভগবানের সেবার আনন্দই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছেন। 
রামপ্রসাদের উক্তি স্মরণীয় :_ 


চিনি হতে চাইনে মাগে! চিনি খেতে ভ্বালবাসি। 


বৈষ্ণব সাধক বলেন, 
শরীকৃষ্ণচচৈতন্যপহু -দাসের অনুদাস । 
সেবা-অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥ 


কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন: 
বৃন্দাবনে কিমথব!| নিজমন্দিরে বা 
কারাগৃহে কিমথব! কনকাসনে বা । 
এন্দ্ৰং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি 
ভ্রীকৃষ্ণ-সেবনমৃতে ন স্থখং কদাপি ॥ 


কুমির! ১০: 
শ্রীকৃষ্-সেব ব্যতীত জীবের কোনও স্থখ নাই। এই দেবার 
মধ্যে যে দাস্যভাব অন্তনিহিত রহিয়াছে, তাহাই বৈষবমতে 
জীব ও ব্রহ্ষের নিত্য সম্থন্ধ। জীৰ নিত্য, ত্ৰহ্ম নিত্য, সম্বন্ধ ও 
নিত্য । এই দাস্য হইতেই জীবের সদ্গতি ; তাহার অন্তরায় 
মায়া । 

দৈৰী হোষা গুণময়ী মম মায়! দুরত্যয়া । 
মামেব যে প্ৰপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। 
__গীতা, ৭ম অঃ 
এই অর্থে বৈষ্ণবের! মায়াকে স্বীকার করেন, অন্য অর্থেনহে। 
মায়া মানুষের গলায় রজ্ছু বাঁধিয়া! সংসারে টানিয়া রাখে, জীব যে 
ভগবানের নিত্যদাস তাহ! ভুলাইয়া দেয় : 
কৃষ্ণের নিত্যদীস জীব তাহা ভুলি গেল। 
এই দোষে “মায়! তার গলায় বান্ধিল ॥ 
_ চৈতন্চচরিতামৃত, মধ্য । 
এই মায়! বা অসৎ ভ্রমই অনর্থের কারণ :__ 


সদ! সেবা অভিলাষ মনে করি বিশোয়াস 
সর্বথাই হইয়| নির্ভয় ; 

নরোত্তম দাসে বলে পড়িন্ু অসৎ ভোলে 
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ 


অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই জীব আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন 
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নিত্য সিদ্ধ প্রেম হৃদয়ে স্ফুরিত হয় ; অংশের মনে জাগে সমগ্রের 
সঙ্গে মিলিত হইবার প্রবল লালসা বা লৌল্য। ইহারই অপর 
নাম রাগানুগা ভক্তি । 

বর্তমান গ্রন্থে যে ভাবে বৈষ্ণুব-মত স্থাপন কর! হইয়াছে, 
তাহা পাঠে আমি উপকৃত হইয়াছি। আশা করি, সকলেই 
উপকৃত হইবেন। ইতি 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঞালয় 


“তি, ১৩৪৬ ভ্রীগেন্দ্রনাথ মিত্র 





* জীশচন্র রায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ভুমিকাটি ডাহারই জীবদ্দশায় 
(লিখিত। কলিকাতা! বিশ্ববি্ধালয় এই অধুল্য গরসথখানি প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া 
গুণশ্রাহিতার পরিচয্ দিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার পূর্বলিখিত ভূমিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিয়া দিয়াছি। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ 


জ্ীগেক্রনাথ মিত্র 
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“বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ”-সন্বন্ধে বৈষবদশন-পারদর্শী 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভুষণ মহাশয়ের 
অভিমত 


বর্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের চর্চা আমাদিগের 
দেশে শিক্ষিতবৃন্দের মধ্যে ক্রমেই বাড়িতেছে ইহা! বড়ই 
আনন্দের বিষয় । গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব সাধনা-প্রণালীর যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহ| অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত প্রেমভক্তিময় 
সাধনাপ্রণালী যাহাদের মধ্যে বর্তমান সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়| 
থাকে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সে সাধন৷-প্রণালীর 
মুূলভিত্তিস্বরূপ যে দার্শনিকতত্ব তাহার সন্ধান বা আলোচনা 
বিশেষভাবে করেন না। আমার মনে হয়, ইহারই ফলে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্শ্্মের'প্রসার ও উন্নতির পথ এখনও সংকুচিত 
হইয়া আছে। শযুক্ত এশচন্দ্র রায় বেদান্তভুষণ মহাশয় 
“ হ্ৈস্মত্ৰদৰ্শন্নে জীব্ব্াদ ” নামে যে গ্রন্থখানি বাংলা 
ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমার মনে হয় যে, এতদিনে 
বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিকতত্ব সরল ভাবে বুঝাইবার জন্য একখানি 
আবশ্যক গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইল। 

এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ- 
সম্মত জীবতত্ব । এই জীবতত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে সাধনামার্গে 
প্রবেশ বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে অসম্তব। আচার্য্য শঙ্কর 
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৯ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


জীবকে বস্তুত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই স্বীয় ভাঁষ্যগ্রন্থ- 
সমূহে প্রতিপাঁদন করিযাছেন। বৈষ্ণব আচাধ্যগণ আচার্য্য 
শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাই। তাহার! জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়! অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আচাধ্য শঙ্কর শ্রুতি- 
বাক্যের উপরই নির্ভর করিয়া জীব ও ব্রন্মের একত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন, অন্যদিকে বৈষ্ণব আচাধ্যগণও জীব ও ত্রঙ্মের 
ভেদবাদ যে শ্রুতিরই প্রতিপাদ্য তাহাই নিজ নিজ গ্রন্থে 
প্রতিপ্রাদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্ধরের মতই 
গ্রাহ্য অথবা বৈষ্ণব আচার্ধযগণের মতই শ্রুতি-সন্মত ইহা! লইয়া 
অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক । 
“ হ্বৈস্মৎ্লদৰ্শন্নে জীন্বনবাতদ"ল্ল লেখক বেদান্তভৃষণ 
মহাশয় প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা! করিয়াছেন যে, এই সন্দিগ্ধ 
বিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মত অপেক্ষা বৈষ্ণব আঁচাধ্যগণের মতই 
যুক্তিসঙ্গত, সুতরাং তাহাই স্থধীমণ্ডলীর শ্রহুণীয় হওয়া উচিত । 
তিনি এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের মতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
অসামগ্রন্ত প্রতীত হয়, তাহাও বিচারপূর্ববক দেখাইবার জন্য 
প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমি 
বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বৈষ্ণবদর্শনে জীবতব্ব-সম্বন্ধে 
পূর্ববর্তী আচার্য্যগণ যে সকল বহু তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা 
করিয়াছেন বিশেষ পরিশ্রম করিয়| বেদান্তভূষণ মহাশয় তাহা 
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অভিমত ১/০ 


সংগ্রহ করিয়াছেন, শুধু সংগ্রহ নয়, বাংল! ভাষায় সুন্দরভাবে 
তাহাদের প্রতিপাদনও করিয়াছেন । ইহার দ্বারা বৈষ্ণব- 
মতানুসারে শুদ্ধ জীবতত্বের আলোচনা বা অনুশীলন বাহার! 
করিতে চাহেন, তাহাদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ অনুকূল 
হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। আশা! করি বাঙ্গালী শিক্ষিতগণের 
মধ্যে এই গ্রন্থের প্রচার ও আদর হইবে । 


৬ কাশীধাম 
১৪ই কান্তিক, ১৩৪৭ শ্ীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ। 


1৩ 


বৈষ্বৰ্শনে জীববাদ 
আলভি 


বৈষ্ণবদর্শনের মুল ও ভিত্তি 


বৈষ্ণবদর্শনের আদি মূল বেদ। বেদ অতীন্দ্রয়ার্থদশী 
সত্যবাক্‌ খষিগণের মুখনিঃস্থত আপ্তবাক্য এবং হিন্দুর অপৌরুষেয় 
প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পূজিত শাস্ত্র । ইহ! বিশ্ববিবুধমণ্ডলী 
কর্তৃকও বিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত । পুরাকালে এই খষিশাস্ত্র 
খুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে সযত্বে সংরক্ষিত হইয়াছিল । শিশ্ণগণ 
তখন গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া ইহা শিক্ষা করিতেন, এইজন্য ইহার 
অপর নাম 'শ্রুতি'। খকৃ, সাম, যজুঃ ও অথর্ববভেদে বেদ চতুঃ- 
সংখ্যক। অগ্ৰে ইহা পদ্ভ, গান ও গগ্ভভেদে খক্‌, সাম ও যজুঃ 
এই ব্রিসংখ্যক ছিল, এইজন্য ইহা ‘ত্ৰয়ী’ নামে খ্যাত। উত্তরকালে 
নূতন মন্ত্রকল আবিষ্কৃত ও সঙ্কলিত হইয়া সঙ্কলয়িতা অরথ্র্বধষির 


1৩ 


টং বৈষ্ঞবদর্শনে জীববাদ 


নামানুসারে অথর্বববেদ নামে চতুর্থবেদরূপে পরিগণিত হয়। 
প্রত্যেক বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ (১) এই 
চারিভাগে বিভক্ত । প্রধানত্তঃ প্রথম তিনভাগ কন্মকাণ্ড এবং 
চতুর্থ বা অন্তভাগ “উপনিষদ্‌* ড্ঞনকাণ্ড নামে অভিহিত। 
বেদের অন্ত অর্থাৎ ‘শেষ’ বা 'শীর্ষ' ভাগ বলিয়া এই জ্ঞানকাণ্ড 
বা উপনিষদের নামান্তর “বেদান্ত'। ইহাই “বেদান্ত'শব্দের 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। মুখ্যার্থে উপনিষদ্ই বেদান্ত । সাধারণতঃ 
উপনিষদ্‌ বাক্যকেই “শ্রুতি' বলা হইয়া থাকে। উপনিষদ্, 

(১) 'উিপনিষদ্ত নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। মুক্তিকোপ- 
নিষদে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক' উপনিষদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এত- 
দ্যতীত ‘আল্লোপনিষদ্‌’ নামক উপনিষদ্বিশেষের নামও শুনা যায়। 
এই সকল উপনিষদের সমস্তই বৈদিক উপনিবদ্‌ নহে। ঈশা, কেন, 
কঠ, তৈত্তিরীয়, তরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণচক ও কৌধীতকি এই 
৮ খানা ‘বৈদিক’ বলিয়া নির্ণীত। প্ৰশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ড,ক্য ও শ্বেতাশ্বতর 
এই ৪ খানার বৈদিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নহে, কিন্তু খবিমতপ্রতিপোষক 
বলিয়া ইহাদিগকে “আৰ্য! উপনিষদ্‌ বলা হয়। আর্ধলক্ষণাত্রান্ত 
বলিয়া মৈত্রী উপনিষদ্‌ও আৰ্যশ্ৰেণীর অন্তর্গত । নুসিংহতাপনী প্রভৃতি 
উপনিষদ্‌ “সাম্প্রদায়িক এবং আল্লোপনিবদ্‌ “কৃত্রিম” শ্রেণীভুক্ত । 
প্রথমোক্ত ১২ খানার মধ্যে ঈশা, কেন ও মাও,ক্য ব্যতীত অপর 
৯ খানা ব্ৰহ্মস্থত্ৰকার তাহার ্ত্-প্রপয়নে এবং কৌষীতকি 
ব্যতীত অন্ত ১১ খানা শ্ৰীমৎ শঙ্কর তাহার ভাষ্যরচনায় ব্যবহার 
করিয়াছেন । 





ভি. 


বৈষ্ণবদর্শনের মূল ও ভিত্তি ৩ 
উপনিষদের সারনিন্ধর্ষ প্রীমদ্ভগবদগীতা (১) এবং উপনিষদ 


(১) আচাৰ্য্য শঙ্কর এই গ্রন্থকে, সমস্তবেদার্থসারভূত বলিয়া 
আখ্যাত করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয়,তন্থসারোক্ত গীতামাহাস্ম্ে ধৃত “সর্ব্বোপ- 
নিষদো গাবো দোপ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ স্থধীর্ভোক্তা 
ছুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥” এই শ্লোকে গীতা উপনিষদ্রূপ গো-মাতৃকার 
স্তনক্ষরিত ভগবান্‌ প্রীকুষঃকর্তৃক আকধিত ক্ষীরন্থধা বলিয়া বগিত 
হুইয়াছে। 

গীতা পুর্বে, না বর্সত্ পূর্বে, এই সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। গীতার 
১৩শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে “ব্রহ্মহু্রপদৈশ্চৈৰ হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ” 
ইত্যাদি বাক্যাংশে ‘ব্ৰহ্মস্থত্ৰ’ শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থের 
১৫শ অধ্যায়ের ১৫শ ক্লোকে “বেদাস্তুছেদবিদেব চাংম্‌” এই বাক্যে 
“বেদাস্ত’ শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়। এই বেদাস্ত শব্দে বেদাস্তদর্শন বা 
্ৰহ্মহ্ত্রকেই লক্ষ্য করে, উপনিষদ্কে নহে, কারণ 'কবৎ’-শব্দে কর্তৃত্ব 
বুঝায় এবং উপনিষদ্‌ নিত্য অর্থাৎ "অপৌরুষেয়”, এই জন্য ইহার কর্তৃত্ব 
হইতে পারে না, সুতরাং প্রুৎ্-শন্দ থাকাতে এখানে “বেদাস্ত” শব্দে 
বক্সথত্র'কেই নির্দেশ করে ॥ এই শব্দদবয় দ্বারা ব্রহ্মহুত্রের পূর্বববত্তিত্বই 
বুঝা যায়। কিন্ত অন্যদিকে ব্ৰহ্মহ্থত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পাদের 
২১শ স্থত্রে যে যোগীদের মৃত্যুর পর দ্বিবিধা গতির কথা স্থত্রিত দেখা 
যায়, স্থত্রের প্রধান প্রধান তাম্যকারগণের মতে তদ্দারা গীতার ৮ম 
অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকোক্ত অনাবৃত্তি ও আবৃত্িমার্শের কথাই বলা 
হইয়াছে। এতদ্বারা গীতার পূর্বন্তিত্ নির্ধারিত হয়। যাহারা এই 
নির্ধারণের পক্ষপাতী তাহাদের মতে গীতাতে যে ব্রহ্মহত্রের উল্লেখ 
আছে, তদ্বারা প্রচলিত ব্রহ্মহ্থত্রের পূর্ববর্তী কোন সঙ্কলনকে লক্ষ্য করা 
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৪ বৈষ্ঞবদর্শনে জীববাদ 
দর্শন ত্রহ্মস্থত্র (১) এই ত্রিসম্পদ্‌ বৈদিক ব্রহ্মবাদের 





হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অপরদিকে, স্তরের পূরবববন্তিত্ব-পক্ষীয়গণের 
যুক্তি এই যে গীতাতে পৌরাশিকতাবের বহুল সংমিশ্রণ দুষ্ট হয়, কিন্ত 
স্তর ঈদৃশ সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত ; স্বতরাং ইহাছারা ব্রহ্মহ্থত্রের পুরবর- 
বন্ধিতাই প্রমাণিত হয়। তৃতীয় মত এই যে, গীতা ও ব্ৰহ্মহ্ত্ৰ সম- 
সাময়িক, স্থতরাং গীতাতে ত্রহ্মহ্থত্রের এবং ব্রহ্মহত্রে গীতার উল্লেখ কিছুই 
আশ্চর্য্য নহে। 

(১) ব্ৰহ্মহ্থত্ৰের অন্যান্য নাম বেদাস্তহ্থত্র, ব্যাসন্থত্র, বাদরায়ণস্থত্র, 
শারীরক 'সবত্র, শারীরক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, 'উপনিবদ-দর্শন, 
বেদাস্তদর্শন প্রভৃতি। শ্লাঙ্ষরতাম্মের 'রত্বপ্রভা” টাকায় টাকাকার 
আচাৰ্য্য গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন £__“শরীরমেব শরীরকং কুৎসিতত্বাৎ 
তরিবাসো  শারীরকো জীবস্ত্ত ব্রহ্মত্ববিচারো মীমাংসা তন্তামিত্যর্থ:”:__ 
অর্থাৎ শরীরই কুৎসিত, অর্থে (‘ক’ প্রত্যয় যোগে ) শরীরক, শরীরকে 
যিনি বাস করেন তিনি শারীরক বা জীব।* এই জন্য জীবের ব্রহ্মত্ব- 
বিচার মীমাংসা-বিষয়ক স্ত্রগ্রন্থ ব্রহ্মহথত্রের অপর নাম শারীরক স্থত্র বা 
শারীরক মীমাংসা । 

ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ বাদরায়ণ ( অর্থাৎ, মহধি কৃ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ) প্রণীত 
বলিয়া প্রসিদ্ধি। কিন্ত ব্রহ্মস্থত্রের ১।৩৷২৬, ১/৩/৩৩, ৩৷২।৪২, ৩1৪1৯ 
৩1৪1৮, ৩1৪1১৯১৪৩1১, 8181৭ ও 818৯২ এই ৯টা স্থত্রে বাদরায়ণ 
নামের উল্লেখ থাকাতে সুত্রকার কখনই বাদরায়ণ হুইতে পারেন না, 
অনেকে এই মত পোষণ করেন। স্ত্রোক্ত বাদরায়ণ ব্যাসদেব ন! হইয়। 
(“ৰদরে বদরিকাশ্রমে অয়নং বাসো যন্ত সঃ বাদরায়ণঃ” এই অর্থে ) 
বাদরায়ণ নামক অন্ত খ্বষি হইতে পারেন, অন্যেরা এইরূপ বলেন। কোন 
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বৈষ্ণবদর্শনের মূল ও ভিত্তি « 

প্রস্থানত্রয় (১) নামে খ্যাত। গৌণার্থে এই প্রস্থানত্রয়ই 
বেদান্ত । (২) 

বৈষ্ণবদৰ্শনের সুদৃঢ় ভিত্তি বেদান্ত । ত্রহ্মসথত্র বা বেদাস্ত- 

দর্শন অবলম্বনে ব্যাখ্যাত বলিয়া এই দর্শন যড় দর্শনের (৩) মধ্যে 


কোন প্রত্বতস্ববিৎ বলেন, ব্রহ্মহ্ত্রে যখন বৌদ্ধ, জৈন ও ভাগৰত-পাঞ্চরাত্র 
প্রস্থৃতি মতের উল্লেখ আছে, তখন ইহা বেদ-সঙ্কলয়িতা ব্যাসের সম- 
সাময়িক হইতে পারে না, অতএব ব্যাসদেব সুত্রকার নহেন। এই সকল 
মতের বিচার প্রন্ততত্ববিদ্গণ করিবেন । প্রসঙ্গক্রমে এই মতবৈষম্যের 
উল্লেখ করা হইল । কিন্ত যিনিই স্ত্রকার হউন না কেন,* তাহাতে 
স্তরের মূল্য ও গৌরব কিঞ্চিন্মাত্রও খর্ব হয় না। 

0১) প্রস্থান’ শব্দ গমনার্থক, এইস্থলে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক বা 
প্রণালী-সঙ্গত ব্যাখ্যান বা বিবৃতি অর্থে ব্যবহৃত । উপনিবদ্‌ ‘শ্বতি’- 
প্রস্থান, গীতা “স্থৃতি’-প্রস্থান এবং বরহগসত্র “ঠায় প্রস্থান নামে অভিহিত । 

(২) আচার্য্য সদানদ্দ যোগীন্দ্র তৎক্কৃত “বেদাস্তসার+ নামক গ্রন্থে 
“তছপকারীণি শারীরক স্থত্রাদীনি চ” এই বাক্যে মুখ্য বেদাস্ত উপনিষদের 
উপকারী অর্থাৎ তাহার তাৎপর্য্যবোধে সাহায্যকারীরূপে শারীরক 
সথত্রাদিকেও বেদাস্ত বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন । এই বাক্যের টাকাকার 
নৃসিংহ সরস্বতী “আদি” শব্দ দ্বারা তগবদগীতাদি অধ্যাস্মশাস্ত্রসমূহকেও 
বেদাস্তের অস্তভু ক্ত বলিয়াছেন। গৌণতর অর্থে ভ্রহ্মস্থত্রের ভাষ্য, বৃত্তি, 
টাকা! প্রভৃতিকেও বেদান্ত বল! হয়। 

(৩) কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলি-প্রনীত যোগদর্শন, কণাদ- 
প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, গোতম (মতান্তরে গৌতম ) বা অক্ষপাদ-প্রনীত 
স্তায়দর্শন, জৈমিনি-প্রণীত পূর্ববমীমাংসা দর্শন এবং বাদরায়ণ বা বেদব্যাস 
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4 বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 
বেদাস্তদর্শনের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম ভাগবতদর্শন । 
বৈষ্ণব মতে শ্রীমচ্ভাগবত ত্রন্গস্থত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য । (১) এই 


অপূর্ব ভক্তিগ্রন্থ বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাভূমি । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ ইহাকে পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত করেন । 


সত্যের প্রমাণ 
জীববাদ দর্শনশান্ত্রের একটা অতি দুরূহ প্রমেয় অর্থাৎ 
অবধাধ্য বিষয় । এমন গুরুতর বিষয়ের প্রমা অর্থাৎ নিশ্চয়- 
জ্ঞান, অরধারণের জন্য কিরূপ প্রমাণ অর্থাৎ “তন্নর্ণায়ক করণ বা 





প্রণীত উত্তরমীমাংসা৷ বা বেদাস্তদর্শন ষড়দর্শন নামে বিশ্রতত। বৌদ্ধ ও 
‘জৈনদৰ্শন হিন্দুদর্শন নহে । চার্ক্দাকদর্শন নিরীশ্বর | 
(১) (ক) “অতএব স্থত্রের ভাষ্য জীভাগবত । 
ভাগৰত শ্লোক উপনিষদ্‌ কহে এক অর্থ ॥” 
চৈতন্তচরিতামৃত, গধ্যলীলা, ২৫ পরিচ্ছেদ । 
থে) “অর্থোধয়ং ব্ৰহ্মহ্ুত্ৰাণাং তারতার্থ বিনির্ণয়ঃ। 
গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসে বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥” 
প্রীমৎ, জীব গোস্বামী শ্রীমস্কাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকায় গরুড়পুরাণোক্ত 
উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “ব্রহ্মস্থত্রাণামর্থ: তেষামক্বত্রিম- 
ভাষ্যভূতঃ ইত্যর্থ:, তন্মাৎ, তঙ্তাষ্যভুতে স্বতঃসিছ্ধে তন্মিন্‌ সত্যৰ্ব্বাচীন- 
অন্তাদন্তস্তাব্যং '্বন্বকপোলকল্লিতং, _ তদম্ুগতমেবাদরণীয়মিতি।”__ 
অর্থাৎ প্রীম্ভাগবতই ব্ৰহ্মহথত্ৰসমূহের অক্ুত্রিম ভাষ্যভূত। এই হেতু 
এই স্বতঃসিদ্ধভাস্যতৃত শ্রীমস্তাগবতের নিকট অন্যান্য তা্য অর্বাচীন ও 
স্ব স্ব কপোলকলিত, প্রীমন্ভাগৰতের অনুগত ভাষ্যাই আদরণীয় | 
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সত্যের প্রমাণ ৭ 


হেতু’ গ্রহণীয় তৎসম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অনেক আলোচনা 
হইয়াছে । সেই আলোচনার সারমর্ম্ম অতি সংক্ষেপে এখানে 
সঙ্কলিত হইল । 
শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভুতি আচার্য মধ্যে প্রমাণবিষয়ে 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
আচার্য্য শঙ্করের মতে ত্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং ব্রহ্ম নিরূপণে 
প্রমাণ ত্ৰিবিধ ₹_ শ্রতি (বেদ বা শব্দ), গুরু ও অনুভূতি 
(অপরোক্ষান্ুভৃতি)। (১) শ্রুতি খবিবাক্য এবং অপৌরুষেয়, 
অতএব ভ্রমপ্রমাদশূন্য । ইহা স্বতঃপ্রমাণ। এন্দিয়িক. জ্ঞান 
অর্থাৎ ইন্দরিয়ের (২) সাক্ষাৎ অনুভূতির নাম প্রত্যক্ষ। অনুমান 
ও অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। এই সকল প্রমাণে ভ্রম 
থাকা সম্ভব, সুতরাং ব্রহ্মবিচারবিষয়ে এইগুলি নির্ভরযোগ্য নহে। 





(১) যোগবাশিষ্ঠের মতও এই মতের অনুরূপ, যথা 
শসবান্থূতেঃ সুশাস্তপ্তগুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা । 
যন্তাভ্যাসেন তেনাস্মা সন্ততেনাবলোক্যতে ॥”__৪৷৫৩ 

শ্বাম্ূভূতি, স্থশাত্র ও গুরু এই তিনের একবাক্যতা অর্থাৎ এক্যের 

নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আত্মার অর্থাৎ পরমাস্মা বা ব্রহ্ষের দর্শনলাভ হয়। 

(২) ইন্জিয়ের সংখ্যা একাদশ-_বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয, চক্ষুরাদি 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উতভয়াস্মক মন। মতান্তরে পঞ্চ কর্স্মেন্দ্িয় ও পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এই দশটি বহিরিক্ত্ির, এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই 
চারিটি অস্তরিন্দিয়, মোট সংখ্যা চতুদ্দশ । অন্তান্তমতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা 
৯০) ১২, ১৩ এইরূপও দৃষ্ট হয়। 
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আচাৰ্য্য রামানুজের মতে বস্তু তিন__চিৎ (চেতন), অচিৎ 
(অচেতন বা জড়) ও ঈশ্বর (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ) এবং এই 
তিনের তত্ব-নিণয়ে প্রমাণ ভিনটা-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ । (১) 
অনুমানের অর্থ পশ্চাদ্জ্ঞান (অন্ু্পশ্চা্ মান-্জ্ঞান )। 
“বাপ্য (২) পদার্থের (ধুমাদির ) দর্শনাস্তর ব্যাপকবস্তর 
(বহ্ছি প্রভৃতির ) নিশ্চয়কে অনুমতি বলা হয়। অন্গুমিতির 
করণই (৩) অনুমান ৷! স স্থতি, প্রত্যভিজ্ঞা, অভাব, প্রতিভা (বা 


(১) সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পূৰ্ণপ্রজ্ঞ  দর্শনেরও এই মত। চাৰ্বাক 
মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ । বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে প্রমাণ 
ছ্িবিধ_ প্রত্যক্ষ ও অন্গমান। স্তায়দর্শনমতে “প্রত্যক্ষাণুমানৌপমান- 
শব্দাঃ প্রমাণানি” (গৌতমন্থত্র, ৯/৯৩)- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 
ও শব্দ_এই চারিপ্রকার প্রমাণ । বেদাস্তকারিকায় লিখিত আছে__ 

প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদস্ুগতো পুনঃ । 
অন্ুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যা শব্দঞ্চ তে উভে ॥ 
স্ায়ৈকদেশিনোইপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন । 
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বাৰ্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ ॥ 
অভাৰ বষ্ঠান্সেতানি ভাট্টাবেদাস্তিন থা । 
সম্ভবৈতিহযঘুক্তানি ইতি পৌরাপিকা জণ্ঃ ॥ 

(২) “যে পদার্থ না থাকিলে যে বস্তুর অভাব থাকে, সেই পদার্থের 
“বাপ্য” সেই বস্ত। সুতরাং ধুম বির বাপ্য ও বহ্ছি ধূমের ব্যাপক । 

(৩) “যে জ্ঞান যে পদার্থের অনস্তর নিয়ত উপর হয়, অবা মধ্যে 
ব্যাপার থাকে, সেই পদার্থ সেই জ্ঞানের “করণ+॥ বহ্ছির জ্ঞান ধূম- 
দর্শনের অনস্তর উৎপন্ন হওয়াতে ধূমদর্শন বহ্ছির অন্থমিতির করণ ৷” 
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যোগজজ্ঞান ) প্রভৃতি প্রমাণ প্রত্যক্ষসাপেক্ষ এবং উপমান ও 
অর্থাপন্তি অনুমানের অস্তভূক্তি। বেদই শব্দপ্রমাণ। বেদ 
নিত্য ও অপৌরুষেয়, সুতরাং শব্দই মুখ্য প্রমাণ । সাংখ্য, 
বেদান্ত ও মীমাংসাকারের মতে,বেদ (আগম, আপ্তবাক্য বা শব্দ) 
স্বতঃপ্রমাণ । 

এখানে বলা আবশ্যক, রামান্ুজের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক, 
সুতরাং নিব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। শঙ্করের মত ইহার 
বিপরীত। তাহার মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ ও নিবিবশেষ”_ 
নিধিবশেষ বস্তু স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ । শঙ্করের মতে অজ্ঞান্ও মায়া 
একই বস্তু । রামানুজের মতে অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব এবং মায়া 
ভগবানের শক্তি। শঙ্কর ও রামানুজ দর্শনে এই গুরুতর মৌলিক 
প্রভেদ বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। নহিলে উভয়ের মত- 


নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ধ, উপমান, অর্থাপত্তি, 
অভাব, সম্ভব, এতিহা ও চেষ্টা এই দশবিধ প্রমাণের উল্লেখ 
এবং ইহাদের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তাহাতে বলিয়াছেন, এইগুলির মধ্যে 
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মিথ্যাপ্রতীতি ঘটিতে পারে, এইজন্য উহারা প্রাকৃত প্রস্তাবে প্রমাণ 
কিম্বা প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। ভূত্যগণ 
যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অন্যান্য প্রামাণগুলি সেইরূপ শব্দ- 
প্রমাণের অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্প্রমাণ অন্য প্রমাণের 
অপেক্ষাধীন নহে, উহা! স্বরাট্‌। স্থলবিশেষে অন্যান্য প্রমাণ 
শব্দপ্রমাণের যথাশক্তি সহায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ- 
প্রমাণ স্বাধীন,_উহা অন্যান্য প্রমাণনিচয়কে উপমন্দিত ( নিষ্পে- 
িত.) এরিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দ- 
প্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অন্যান্য প্রমাণ বিরোধ- 
উত্থাপনে অসমর্থ । অন্যান্য প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সে স্থলে সাধকতম ।' শব্দপ্রমাণ 
ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণই মুখ্য । 
অন্যান্য প্রমাণগুলি শব্দপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের 
অনুগত । 

ভ্রীমৎ বলদেব তাহার “প্রমেয়রত্রাবলী'তে প্রত্যক্ষ, অনুমান 
ও শব্দ এই তিনটার প্রমাণত্বই স্বীকার করিয়াছেন । 
শ্রীমন্ভাগবতোক্ত “শ্রুতি: প্রত্যক্ষমৈতিহামন্ুমানং চতুষ্টয়ং"_. 
অতি, প্রত্যক্ষ, এঁতিহ্া ও অনুমান এই চারি প্রকার প্রমাণের 
কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই মতের সহিত তাহার 
মতের কোন বিরোধ নাই, কারণ এঁতিহা প্রত্যক্ষের অন্তভু্তি, 
এবং প্রীম্ড মধবও এই কারণেই প্রমাণ ত্রিবিধই বলিয়াছেন। 
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“তত্র মুখ্য অতির্ভবেৎ”__উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শ্রুতিই মুখ্য 
প্রমাণ। কারণ, মায়া অর্থাৎ ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দ্বারা মিথ্যাযুগু- 
দর্শনস্থলে প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ ব্যভিচার হয় এবং পর্বতে বৃষটিদ্বারা 
অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার পর অধিকতর ধূম উ্থিত হইলে 
্পবর্বতো  বহিমান্‌ ধূমাৎ” এই ন্ায়ানুসারে অগ্নিনিশ্চয়ে 
অনুমানের ব্যভিচার হয়। 

“অনুকূলে মতন্তরকঃ শুদ্ধস্ত পরিবঞ্জিতঃ”__আচাধ্য বলদেব 
এই উক্তিতে শ্রুতির অনুকূল অর্থাৎ শ্রত্যর্থপোষক যে তর্ক 
তাহাই স্বীকার করিয়াছেন এবং শু্ক তর্ক পরিবর্জন করিয়াছেন । 
তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অন্ধয় ও ব্যতিরেক দ্বারাও 
শ্রুতিপ্রমাণেরই মুখ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন । 

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের ২।১।৬ স্ুত্রের ভাষ্যে শু 
তর্কের বিরুদ্ধে স্বীয় মতের অনুকূলে কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত 
মন্ত্রটী উদ্ধার করিয়াছ্ছেন ৮ 


“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া 
প্রোক্তান্েনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।” 
(কঠ, ১২৯) 


হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম নচিকেতঃ), তুমি যে আত্মজ্ঞান 

প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্কদ্বারা প্রাপ্য নহে, অন্যকর্তৃক ( অর্থাৎ 

'বেদজ্ঞ আচাৰ্য্য কর্তৃক-ইতি বলদেব) উক্ত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইলেই 
তাহা সুবিজ্ঞেয় হয় ৷ 
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শুক তর্কের প্রতিকূলে উক্ত দর্শনের ২।১।১১ স্ুত্রের শঙ্কর- 
ভাষ্যের ভামতী টাকায় শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত “ভক্তিরসামৃত- 
সিন্ধু’ ( পুর্ব্ববিভাগ, ১ম লহুরী, ৩৩ ) হইতে নিম্মলিখিত শ্লোকটা 
উদ্ধার করা হইয়াছে :_ 3 

“্যত্রেনাপাদিতোহর্থঃ কুশলৈরন্গুমাতৃভিঃ । 
অভিযুক্ততরৈরপ্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যাতে ॥” 

_তৰ্ককুশল ব্যক্তিকর্তৃক যুক্তিবলে সযত্বে লব্ধ অর্থ (সিদ্ধান্ত) 
ও অন্য প্রবীণতর তাক্কিক কর্তৃক অর্থান্তরে প্রতিপাদিত হইয়। 
থাকে। * “্অস্যা অপ্রতিষ্ঠা” (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পু__বি, 
১/৩২)-_ইহার কারণ. তর্কযুক্তির অপ্রতিষ্ঠতা ( স্থিতিশৃন্যতা ) 
অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তা । 

উক্ত সুত্রে যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে তদ্ৰূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠি- 
তত্বের কথা বল! হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আচাধ্যগণ সকলেই 
একমত । 

এই সূত্রের ভাষ্য শ্রীমৎ রামানুজ লিখিয়াছেন__ 

“শাক্যোলুক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্কাণামন্যো্ত- 
ব্যাঘাতাৎ তর্কস্তা প্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে”__ 

শাক্যসিংহ, উলৃক্য কেণাদ), অক্ষপাদ (গৌতম ), ক্ষপণক 
(বৌদ্ধ সন্যাসী ), কপিল ও পতঞ্জলির প্রবন্তিত তর্কসমূহ 
পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধাপ্রাপ্ত, এই কারণে 
তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতন্থ প্রতীত হয় ।' 


© 


সত্যের প্রমাণ ১৩ 


শ্রীমৎ শঙ্কর এই স্থত্রের ভাষ্যে প্রমাণ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। দীর্ঘতানিবন্ধন মূল সংস্কৃত উদ্ধার না 
করিয়া আমরা স্থুলতঃ তাহার প্রয়োজনীয় অংশের ৬/পগ্ডিতপ্রবর 
কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদান করিলাম ৫ 
“যে বস্তু শান্ত্রগমা, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে 
উদ্যম করিতে নাই। কারণ এই যে, পুরুষ শান্ত্রাবলম্বন ব্যতীত 
সাহায্যে যে সকল তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, 

সে সকল তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার ( স্থির থাকার ) সম্ভাবনা নাই। 
কেননা, কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক ) নাই। জ্য যে- 
পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পুনা করে। অনুসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাইবে, এক পণ্ডিত অতি যত্রে একটা তর্ক 
উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাহ ( ভুল ) 
প্রদর্শন করেন। আবার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পণ্ডিত সে তর্ককেও 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন ।* মানববুদ্ধি বিচিত্র, নানাপ্রকার, সেই 
কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব । যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত 
অর্থাৎ একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত 
অর্থাৎ একরূপ হয় না। যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদুষিত 
অর্থাৎ স্থির বা অব্যভিচারী হয় না, সেই হেতু তর্ক অবিশ্বাস্য । 
তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্তার্থনির্ণয় করা অন্যায্য । 
* * * * কপিল, কণাদ প্রভৃতি সকলেই খ্যাতনামা__সকলেরই 
মাহাত্ম্য সর্ব্ববিদিত__-অথচ তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের, 
মতবৈপরীত্য দেখা যায়। (কপিলের মতে কণাদের ও 
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গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ-গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি 
দৃষ্ট হয়)। *** শাস্ত্রাললম্বন ব্যতীত অত্যন্ত গম্ভীর, 
ছুরবগাহ ভাবযাথাত্থ্য অর্থাৎ অদ্ধয় এবং মুক্তির কারণ 
জগৎকারণের কল্পনা করিতেও পারিবে না। রূপ না থাকায় সে 
বস্তু প্রত্যক্ষের অবিষয়, লিঙ্গ না থাকায় অনুমানের অতীত । 
ক কক আরও দেখ, * * * সম্যক্জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার 
নহে। ( আমার একপ্রকার, তোমার একপ্রকার, এরূপ নহে। ) 
কারণ, সম্যক্জ্ঞান ( যথার্থজ্ঞান ) বস্তুর অধীন, মনুষ্ের অধীন 
নহে.। শুকরূপাবস্থিত বস্তুই সত্য, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই সম্যক্জ্ঞান । 
যেমন অগ্নি উষ্ণ । অগ্নি, উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ, অর্থাৎ সকল কালে 
ও সকল পুরুষে সমান । অতএব, সম্যক্জ্ঞানে মতামত থাকা যুক্তি- 
বিরুদ্ধ । তর্ক বুদ্ধিপ্রাভব, তষ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার ও 
বিরুদ্ধতর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌- 
জ্ঞান একই প্রকার। সম্যক্জ্ঞান কস্মিনকালেও বিভিন্ন হয় না। 
* * * কতক তাকিক গত, কতক বর্তমান, কতক পরে হইবেক, 
সুতরাং সকল তাকিক একসময়ে ও একস্থানে মিলিত হয় না। 
সেই কারণে তাহাদের জ্ঞানও এক বিষয়ে একরূপ হয় লা। 
(তাহাদের জ্ঞানও ভিন্ন, জ্ঞেয় বস্তুও ভিন্ন, সুতরাং সেরূপ 
ব্যভিচরিত জ্ঞান অসম্যক্‌ অর্থাৎ অযথার্থ। ) * * * বেদ নিত্য, 
তাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালেই সমবিদ্ভমান। শক 
এই কারণেই উপনিষদ্প্রভব জ্ঞানের সম্যকৃভা ও তর্কপ্রভব 
জ্ঞানের অসম্যক্তা সিদ্ধ হয়।” 
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ইহার সার এই যে সত্যনির্ণয়ে বুদ্ধিপ্রভব তর্কের উপর 
নির্ভর করা যায় না, রা তর্কের দ্বারাই ইহা 
সিদ্ধ হয়। 

জার লা বেদের অপর 
নাম শব্দ ও শ্রুতি। ঝষিগণ সম্যক্জ্ঞান অর্থাৎ সূলসত্য বা 
তব্বের অষ্টা বা রচয়িতা নহেন, তাহারা ইহার দ্রষ্টা ; তাহারা 
সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সত্যের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট সত্য অপরোক্ষভাবে প্রকটিত 
(৪8183) হইয়াছিল ; তাহার! অতীন্দ্রিয়তত্বদর্শী, তাহাদের 
বাক্য সত্য। সত্য শাশ্বত বা নিত্য__সর্ববজনে, সর্ববস্থানে ও 
সৰ্ব্বকালে এক, অপরিবর্তনীয় ; সুতরাং তাহা অপৌরুষেয় । 
প্রকৃতপক্ষে মূল সত্য কাহারও দ্বারাই রচিত হইতে পারে না, 
অনস্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মনুষ্য আহরণ করিতে সমর্থ হয় মাত্র” 
জ্ঞানকে সে রচনা বা স্থষ্টি করিতে পারে না। 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ অতীন্দ্রির়তব্বাবধারণে বা মূল সত্য 
নির্ণয়ে সাধারণতঃ ৪6৪৪ বা ইন্দ্রিয়বোধ, understanding বা 
বুদ্ধি এবং 29990. বা যুক্তিতর্কসমন্িত বিচারকেই একমাত্র 
সহায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ 
intuition বা অন্তঞ্ঞান, আত্মাববোধ, সহজপ্রত্যয় বা অনুভূতি 
স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতীয় 
আচাধ্যগণের মতে ইহাই চূড়ান্ত নহে। প্রতীচ্য আচার্যগণের 
সিদ্ধান্ত ততন্বনির্ণয়ে মানবীয় দিক্‌ অর্থাৎ পুরুষকারের দিক্‌ 
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সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ইহাতে দৈব দিকের স্থান নাই। প্রাচ্যের 
আচার্যযগণ তত্ববিচারে দৈবদিক্‌ শ্রেষ্ঠ সহায় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই জন্ই-ই-হাদের নিকট বেদ, শব্দ বা শ্রুতি 
অর্থাৎ evelati০দ-এর এত মুল্য । ইহাদের শ্রুতির এইরূপ 
মূল্য নিদ্ধারণের প্রমাণও প্রত্যক্ষ । সর্ব্বদাই দেখা যায়, আমরণ 
যুক্তিতর্কের বলে তন্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও অসংখ্য মানব যে অন্ধ সেই অন্ধই থাকে, 
অথবা অন্ধতর ও অন্ধতম হইয়া পরিণামে নাস্তিক ও কুপার পাত্র 
হয়. । * “যড়দর্শনে দর্শন পেলো না, আগমনিগম তন্ত্রসারে”__- 
ভক্ত রামপ্রসাদের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য ৷ 
নিম্নলিখিত কঠ ও মুণ্ডক শ্রুতির মর্ম পরিগ্রহ করিলেই বুঝা 
যাইবে, প্রাচ্য আচাধ্যগণের নিকট বেদ, শব্দ, শ্রুতি ' 
বা খধিবাক্য অর্থাৎ 0 এত মূল্য কেন। 
ক্রুতিটী এই :_ 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রতেন 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য 
স্তস্তৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥” 
(কঠ, ১২২৩ এবং মগু, ৩৷২৷৩ ) 


__‘এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গান্থার্থধারণ- 
শক্তি বা বহু শাস্ত্ভ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যীহাকে (যে 
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সাধককে ) ইনি অর্থাৎ আত্মা (ক্রহ্ম ) আত্মদর্শনার্থ বরণ (১) 
করেন, তাহা দ্বারাই ইনি লভ্য ; তাহার নিকটে ইনি স্বকীয়া 
তনু অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’* এই বরণই সম্যক্‌. জ্ঞান- 
লাভ বা৷ সত্যদর্শনাদির দৈব. দিক্‌ বা একমাত্র খাঁটি দিক্‌। 
৮৮২ ্হ্ধদর্শন ও ত্ৰহ্মবাণীশ্রবণ হইয়া 
থাকে, যুক্তিতর্কমূলক বিচার দ্বারা নহে। বেদ, শব্দ, আরতি 
বা খষিবাক্য এই বরণেরই লিপিবদ্ধ নিদর্শন, এই জন্যই ইহার 
এত মূল্য । 
শ্রুতির এইরূপ মূল্যদানে যদি কেহ মনে করেন, “তবে বুঝি 
709501 বা যুক্তিতর্কমূলক বিচারের কোনুই মূল্য নাই’, তাহা 
হইলে নিতান্তই ভুল মনে করা হইবে। বিচারেরও যথোচিত 
মূল্য আচাধ্যগণ দিয়াছেন বলিয়াই সত্যের প্রমাণ সম্বন্ধে তাহারা 





(১) এই বরণের ফল সম্বন্ধে কৌধীতকি উপনিষদে একটা অপূর্ব 
আখ্যায়িকা! বণিত হইয়াছে ( কৌষী ১)। সাধক যখন ব্ৰহ্মের সহিত 
যোগের ভূমিতে উপনীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মালঙ্কারে ভূষিত হন, ক্রমে 
তাহার মধ্যে ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মযশ প্রবেশ করে, ব্রহ্ষের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ও বাক্যালাপ হয়, এবং ব্রহ্ম হইতে তিনি 

যে অভিন্ন, ES ENO SATE) TE তিনি 
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১৮ বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 


স্ত্রভান্তে ও অন্যত্ৰ এত বহুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 
প্রাকৃতিক তন্বনির্ণয়ে বিচারই তত্বান্বেধীর প্রধান সহায়, কিন্ত 
অতিপ্রাকৃতিক, ইন্দরিয়াতীত, অচিন্ত্য বস্তু-বিষয়ক তত্বাবধারণে 
আচাধ্যগণ শ্রুতিপ্রমাণের স্থান সর্ব্বোপরি বলিয়া একবাক্যে 
স্বীকার করিয়াছেন। 

অতি বা ₹৪59196107 ত্ৰহ্মপ্রকটিত সত্য, বিচার-লব্ধ তত্ব 
নহে, কিন্তু ইহা বিচারসহ। 4বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো৷ বিভিন্নাঃ 
নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং”__এই যখন অবস্থা, তখন শ্রত্যা- 
'দির- প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে যুক্তিতর্কসমন্থিত বিচার (29%9০.)-এরও 
যে প্রয়োজন আছে ইহ! বলাই বাহুল্য । বিচারের কষ্টিপাথরে 
শ্রুতির সত্যতা এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন 
ও সম্যক সমঘিত হয়। যাহা শ্ৰুতি বা সম্যক জ্ঞান বা মূল 
সত্য, বিচারে তাহা “স্্বতোভভ্র' এবং নিত্য বলিয়াই প্রমাণিত 
ও নিৰ্ণীত হয়। শ্রত্যন্মত বিচারই বেদাস্তদর্শনের অবলম্বন । 
বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টাকায় বলিয়াছেন, “শব্দাবিরোধিন্তা 
তছপজীবিন্যা চ যুক্ত্যা বিবেচনং মননম্৮ (ভা, ১১২)। 
শ্রাতিবিরুদ্ধ যুক্তির কোনও আদর নাই, কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহা ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। শ্রুতির অবিরোধি-যুক্তির 
দ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে হয়। 

প্রীমৎ শঙ্কর প্রথমে ২১৬ স্বত্রের ভাষ্যে স্মত্যুক্ত নিয়- 
লিখিত শ্লোকটা উদ্ধার করিয়া পরে ২।১।২৭ সুত্রের ভাম্যে তাহার 
পুনরুল্লেখপুরব্বক স্বীয় মতের সমর্থনে বলিয়াছেন__ 


©@ 


সত্যের প্রমাণ ১৯ 


“তথাহুঃ পৌরাশিকাহ_ 

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ । 

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তযস্য লক্ষণম্॥ ইতি ॥ 

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দরিয়ার্যাথাত্ম্যাধিগমঃ” 

__পপীরাণিকগণও একথা বলিয়াছেন £_যে বস্তু অচিন্ত্য, 
চিন্তার অগোচর, সে বস্তুকে তর্কারূঢ় করিবে না। যাহা প্রকৃতির 
পরে তাহাই অচিন্ত্য । ( প্রকৃতি = প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের স্বভাব ; 
পর-_তদ্িলক্ষণ অর্থাৎ কেবল উপদেশের গোচর ; লক্ষণ = 
স্বরূপ ।) এই হেতু অতীন্দ্িয় বস্তুর স্বরূপবোধ শব্দমূলকই 
(প্রত্যক্ষাি প্রমাণমূলক নহে )1” 

অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণ 
প্রধানতঃ ত্রিবিধ : প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। শব্দ মুখ্য 
প্রমাণ, ইহাই ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য । (১) বেদাস্তদর্শন, 
তথা বৈষ্ণবদর্শন, শব্দপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার 
যুক্তিতর্কও শাস্ত্ান্থসারী ॥ বেদাস্তদর্শনের প্রধান প্রতিপান্ত 
ত্রক্ম। “যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” ( তৈত্তি, 
২৪,৯)__“মনের সহিত বাক্য ঝীহাকে না পাইয়া যাহা হইতে 
ফিরিয়া আসে’, তিনিই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় ও অচিন্ত্য 

(১) মহৰি বাদরায়ণ স্বয়ং বেদাস্তদর্শনের বহু স্থত্রে শাস্ত্র বা 
খবিবাক্যকেই আত্মতত্ব নির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। শশাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১/১/৩), ‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি’ ইত্যাদি 
(২1১৯১), এবং “শ্রুতেস্ত শব্দযূলত্বাৎ’ (২।১।২৭) প্রভৃতি সুত্র জরষ্টব্য। 
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অবাজ্মনসোগোচর, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতীত। 
অতএব ব্রহ্ম প্রতিপাদনে শব্দই প্রমাণ । প্রত্যক্ষ ও অনুমানের 
সাহায্যে একের তর্কলন্ধ - সিদ্ধান্তকে যখন অন্য অধিকতর 
তর্ক-নিপুণ ব্যক্তি যুক্তিবলে খণ্ডবিস্নগু করেন এবং এইরূপ পর 
পর প্রখরাৎ প্রথরতর তর্ককুশল ব্যক্তিদ্বারা পূর্ব পুর্ব ব্যক্তির 
মীমাংসা চূৰ্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-সিদ্ধ 
ধারাবাহিক স্ৃস্মাদপি সুক্ষ্ম যুক্তিতর্কের যখন সম্পূর্ণ পরাভব হয়, 
তখন অতীন্দ্ৰিয় ও অচিন্ত্য বস্তনির্ণয়ে শব্দপ্রমাণই মুখ্য বা 
একমাত্র প্রমাণ,_আচাধ্যগণ একবাক্যে ইহাই বলিয়াছেন । 
ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আচার্য্যগণ শ্রুতির যথোচিত সম্মান 
রক্ষা করিয়াও অসংখ্য বিরোধিমতবাদ নিরসনের জন্য মল্লবেশে 
কত না তর্ক ও বিচারযুদ্ধ করিয়াছেন তাহার হয়ন্তাবধারণ সহজ- 
সাধ্য নহে। ইহার! বিচারবিহীনভাবে অন্ধের ম্যায় কোন মতের 
অনুসরণ না৷ করিয়া সম্যক বিচারিত ধা মীমাংসা-পরিশোধিত 
বেদার্থবিজ্ঞানকেই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 


ুত্রগ্রন্-পরিচয় ও ভাষ্য বৈচিত্র্য 


ব্ৰহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিন তব্বের স্বরূপ ও পরস্পরের সহিত 
সম্বন্ধনিৰ্ণয়ই ত্ৰহ্মস্থত্রের, তথা বৈষ্ণবাদি সমুদয় বেদাস্তমতাবলহ্বি- 
দর্শনের, মুখ্য প্রতিপান্ধ বিষয়। এই ত্রিতত্ব সম্বন্ধে মনতরষ্টা 
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্ত্গ্রস্থ-পরিচ় ও ভাম্যবৈচিত্র্য ২১ 


বিচারসম্ভৃত চরমসিদ্ধান্ত অতি সুক্ষ্ম স্বত্রাকারে ত্রহ্মস্থত্রে গ্রথিত 
হইয়াছে । বেদমূলক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামনীষী আচার্য্যগণ 
স্ব স্ব মতের অনুকূলে এই সূত্রগ্রন্থের" ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। 
ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়, যথা অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্ত ও দ্বৈত। এই তিনের 
প্রধান আচার্য্য যথাক্রমে শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব। এই 
ত্রিবিধ প্রধান মতবাদ ব্যতীত আরও অনেকপ্রকার মতবাদ 
দৃষ্ট হয়। দার্শনিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেইগুলির 
প্রায় সমস্তই এই তিনের কোন না কোনটার অন্তু ক্র 
প্রভেদ যাহা লক্ষিত হয় তাহা মৌলিক নহে, পরন্ত অধিকাংশ 
স্থলেই তাহা সামান্য এবং অবাস্তর বা আন্ুষঙ্গিক-বিষয়- 
সংক্রান্ত । 

ভাস্যকারগণের মধ্যে দর্শনরাজ্যের অপ্রতিদ্বন্থী সত্রাট্‌, 
প্রতিভার দীপ্তস্থ্য্য, কুশাগ্রবুদ্ধি সন্াসাশ্রমী ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করা- 
চাধ্যের নাম শীর্ষস্থানীয় ও বিশ্ববিশ্রন্ত। আধুনিককালে ইনিই 
অদ্বৈতমতের প্রধান প্রবর্তক বলিয়া স্বীকৃত। ইহার ভাষ্য 
নিরধিবশেষ অর্থাৎ একান্ত অদ্বৈতবাদ সমর্থক । এই ভাষ্যের 
নাম শারীরক ভাষ্য । ইহ! সাধারণতঃ শাঙ্কর ভাষ্য নামে 
পরিচিত। অদ্বৈতবাদের মূল খণেদের “একং সৎবিপ্রা বহুধা 
বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতারিশ্বানমাহুঃ” (১/১৬৪।৪৬)__“বিপ্রগণ 
(মেধাবিগণ বা খধিগণ ) সেই এককে বহু বলিয়া বর্ণনা করেন, 
অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন” ; এবং 


(০5259 
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“আসীদবাতং স্বধ্যয়া তদেকং তম্মাদধযান্ন্স পরং কিংচনাস” (১০। 
১২/৯২)-_কেবল সেই একমাত্র বন্ত বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে 
অর্থাৎ শ্থাসপ্রশ্বাসশূহ্যভাবে 'আত্মামাত্র অবলম্বনে জীবিত ছিলেন, 
তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না'_এই ছুই শ্রুতিতে সুস্পষ্ট 
লক্ষিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১) ব্রহ্মষি আরুণির উক্তিতে 
এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে তদীয় শিষ্য ব্রহ্মধি যাজ্ঞবক্ক্ের 
উক্তিতে ( উপদেশে ) অছৈতমত আরও বিকশিত আকারে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। (২) ব্ৰহ্মস্থত্ৰকার ১1৪।২২শ স্ত্রে অদ্বৈতবাদী 
আচাধ্য“কাশকৃত্ন্সের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে 
আচার্য্য গৌড়পাদের নাম সর্বজনবিদিত । শ্রীম শঙ্কর স্বীয় 
অদ্বৈতবাদ-সমর্থক ভাস্তের জন্য সাক্ষাভাবে আচার্য্য উপবর্ষের 
নিকট খলী। 

শৈবভাম্যকারগণের মধ্যে আচাধ্য গ্রীক বৈদাস্তিকগণের 
নিকট অতি স্ুপরিচিত। ভাহার মতের নাম শৈববিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ।. 

বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচাধ্যগণের মধ্যে নিশ্বার্ক 





(১) ছান্দ, ৬ষ্ট অধ্যায়, আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ । 

(২) মৈত্ৰেয়ী ব্ৰাহ্মণ, ২1৪ ও ৪1৫ এবং জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ, 
৪1৩, ৪ বিশেষভাবে দ্ৰষ্টব্য । উপনিষদে আরুণি ও যাজ্ঞবন্ধ্য ব্যতীত 
পিগ্ললাদ, মুণ্ডক ও মাওু,ক্য প্রভৃতি আচাৰ্য্যগণ নিধ্বিশেষ অদ্বৈতবাদী 
আকুণি এই মতের প্রথম প্রবর্তক-আচা্য | 


© 


ত্রগরস্-পরিচয় ও ভাষ্যবৈচিত্র্য ২৩ 


সম্প্রদায়ের প্রবর্তক-আচার্য্য ত্রীমন্‌ নিস্বার্ক (১), শ্রীসম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক-আচাধ্য প্রীমদ্‌ রামান্ুজ, মাধ্বি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক- 
আচাৰ্য্য শ্রীমন্‌ মধব (২), রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্‌ বল্লভ 
ও গৌড়ীয় বা চৈতম্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্‌ বলদেব বিদ্যা- 
ভূষণ, এই সকল আচার্যের ভাত্য এতদ্দেশে সুপরিচিত ও 
প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত। আচার্য্য নিশ্বার্ক দৈতাদৈত বা 
ভেদাভেদবাদী ; ই'হার ভাষ্যের নাম “বেদাস্তপারিজাতসৌরভ'। 
এই ভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত । আচাৰ্য্য রামান্ুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ; 
সম্প্রদায়ের নামান্থুসারে ই'হার ভায্যের নাম ভ্রীভাম্য $ ইনি নিজে 
ইহাকে শারীরকভাষ্য বলিয়াছেন । আচার্য্য মধ দ্বৈতবাদী ; 
ইহার মতের অপর নাম স্বতন্থান্বতন্ত্বাদ ; ইহার ভাম্যের নাম 
মাধ্বভায্য, পূর্ণপ্রজ্ঞভাব্য বা! পূর্ণপ্রজ্দর্শন। আচার্য্য বল্লভ 





(১) শ্রক্ততত্ববিদ্গণের মতে নিন্বার্ক রামাস্থজের পূর্ববর্তী । 
নিশ্বার্কের অপর নাম নিদ্বাদিত্য, নিয়মানন্দ ও ভাস্করাচার্য্য। ভাঙ্করাচার্য্য 
নামে ইহার পূর্ববর্তী অন্য একজন আচার্ধ্যও ছিলেন । নিন্বা্ক সম্প্র- 
দায়ের অপর এক নাম নিম্বাদিত্য সম্প্রদার। ইহাকে চতুঃসন বা! 
সনকাদি সম্প্রদায়ও বলা হইয়া থাকে । এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য 
সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনখকুমার এই খবিচতুষ্টয়ের নামের প্রথমাংশ 
“সন” হইতে “চতুঃসন+ নামের, এবং প্রথযঞ্ধবি সনকের নাম হইতে 
সনকাদি’ নামের উদ্ভব । 

(২) ইহার অপর নাম আনন্দতীর্থ ও পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্য । 


1৩ 


২৪ রর বৈষ্ণৰদৰ্শনে জীববাদ 


শুদ্ধাদ্বৈতবাদী (১); ইহার ভাষ্যের নাম অণুভাষ্য। এবং 
আচার্য্য বলদেব বিগ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী (২) ; ইহার 
ভাষ্যের নাম গোবিন্দভাষ্য! বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় নামে অপর 
একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। ইহার প্রবর্তক-আচারধয ভ্রীমদ্‌ 
বিষু্বামী। ইনি বিশুদ্ধাদ্বিতবাদী এবং ত্রহ্গস্থত্রের অন্যতম 
ভাষ্যকার । ইহার ভাষ্য অত্যন্ত দুর্লভ এবং বঙ্গদেশে 
এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। 
বিষ্ণুন্থামীর মতে জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসাযূজ্য প্রাপ্ত হয়, 
এইজন্য ইহার মত বিশুদ্ধাদৈত নামে খ্যাত। (৩) 





(১) কেহ কেহ ইহার মতকে শুদ্ধদ্বতবাদ নামে অভিহিত 
করেন। বল্লভের অন্বন্তিগণের মতে ব্রহ্ম শুগ্ম্বরূপ ও জগতের 
কারণ এবং জগৎ কাধ্যন্ূপে তাহাতে অবস্থিত। সুতরাং কাৰ্য্য ও 
কারণের অভিরত্বহেতু তাহাদের মতের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নাম সমীচীন । 
এই নামের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, জীব ও ব্রহ্ম যখন এই মতে পৃথক, 
তখন ইহাকে শুদ্ধাদ্বৈত না বলিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ বলাই সঙ্গত। 

(২) অ্রীমৎ জীব গোস্বামী অচিস্ত্যতেদাতেদবাদের উদ্ভাবন- 
কর্তা বলিয়া স্বীরুত। 

(৩) আচার্য্য মধব সাংখ্যগ্রভাবিত দ্বৈতৰাদী, অন্যান্য বৈষ্ণবাচাৰ্য্য- 
গণ সকলেই সবিশেষ অদ্বৈতৰাদী। উপনিষদে জনক, প্রবাহুণ, চিত্র 
প্রভৃতি রাজধ্িগণ এবং প্রজাপতি, ইন্দ্র, সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি 
দেবধিগণ সবিশেষ অদ্বৈতবাদী | রামাহবজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা তেদাতেদবাদে উপনিষদের এই সবিশেষ অদ্বৈতবাদ 


© 


গোড়ীয় ভাষ্যের অনুপ্রাণনা 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক 
প্রবর্তিত এবং তিনিই ইহার উপাস্য । প্রবর্তকের নামান্ুসারে 
ইহার অপর নাম চৈতন্য-সম্প্রদায় । এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ 
আচার্য্য নিশ্বার্ককে বৈষ্ণবমতের প্রধান বা প্রবর্তক আচার্য্য 
বলিয়া স্বীকার করেন। গৌড়ীয় মতের উপর নিশ্বার্ক মতের 
প্রভাবও সুস্পষ্ট । গৌড়ীয় ও নিশ্বার্ক এই উভয় সম্প্রদায়ই 
ভেদাভেদবাদী, এবং সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই পরিণামবাদী। 
চেতন ব্রহ্ম কিরূপে অচেতন বা জড়জগতে পরিণত হন, এই 
প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য নিশ্বার্ক বলিয়াছেন “অসাধারণশক্তিমত্বাৎ”। 


সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যের ৮ম অধ্যায়ের ৭ম হইতে 
৮ম খণ্ডে প্রজাপতি ও ইন্দ্-বিরোচন সংবাদে এবং ৯ম হইতে ১২শ খণ্ডে 
ইন্দ্-প্রজাপতি সংবাদে এবং কৌষীতকির ৩য় অধ্যায়ে ইন্দর-প্রত্দন 
সংবাদে নিব্বিশেষ অ্বৈতবাদের খণ্ডন দ্রষটব্য। চিত্রের মত কৌধী, ৯ম 
অধ্যায়ে, নারদ-সনখকুমার সংবাদ ছান্দোগ্যের ৭ম অধ্যায়ে, প্রবাহনের 
মত ছান্দো, ৫ম অধ্যায়ে এবং জনক-যাজ্জবন্ক্য-সংবাদ বৃহ, ৪1৩, ৪এ দরষ্টব্য। 
একাস্ত অদ্বৈতবাদীর ব্যতিরেক বা নেতি নেতি প্রণালীর (1981০ of 
55০15519চএর) পরিণাম একপ্রকার শৃন্যবাদ । নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদীর 
ব্ৰহ্মকে সবিশেষ অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব নএ্তৎপুরুষ আখ্যা প্রদান করিয়া- 
ছেন। অন্বয় প্রণালী বা logic of inclusion বা comprehension- 
এর ফলে ব্রহ্ম পরমপুরুষ, জীব ও জগত তাহার প্রকাশ এবং জীব ও 
ব্ৰহ্ষে প্রেমসম্থন্ধ । 





1৩ 


২৬ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ‘অসাধারণ’ শব্দের স্থলে ‘অচিন্ত্য’ শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য শব্দও নিশ্বার্কই ত্রন্ের শক্তি সম্বন্ধে 
পূর্বের প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। গৌড়ীয় মতের অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদ নাম নিশ্বার্ক-প্রভাবেরই ফল। 

গৌড়ীয় মতের উপর আচার্য্য রামাঙন্ণুজের ভক্তিবাদের 
প্রভাবও প্রভূত । এই ভক্তিবাদ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে 
বিকশিত হইয়া বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে অধিকতর মনোহর ও শক্তিশালী 
করিয়া বঙ্গ ও উৎকলকে ভক্তি-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিল। 
“শাস্তিধুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়” এই প্রচলিত বাক্য এখনও 
সেই প্লাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 

মাধব মতের প্রভাবও গৌড়ীয় মতের উপর সামান্য নহে। 
মহাপ্রভুর জীবিতকালে তাহার সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য ছিল না। 
তিনি মাধব ভাষ্যকেই সর্বোত্তম বিবেচনায় ইহার ভাষ্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে* মধ্বের সহিত তাহার 
মতের অনৈক্য ছিল, সেই সেই স্থলে তিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া 
গিয়াছেন। (অঙ্কনাদি মাধ্বসাধনও গৌড়ীয় সম্প্রদায় কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে ।) প্রীত বলদেব বিদ্যাভূষণের “প্রমেয়- 
রত্রাবলীর' “কান্তিমালা” টাকায় “মধেবা মুনিরস্মতপূর্ববাচাধধ্য£” এই 
বাক্যে গ্রীমন্‌ মধবকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ববাচার্য্য বলিয়া 
স্বীকার করা হইয়াছে । তাহার গোবিন্দভাত্য যে মাধ্বভাষ্যের 
দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবাস্থিত এবং স্থানে স্থানে এই দুইয়ের 
মধ্যে যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ইহা নিঃসন্দেহ । 


© 


গৌড়ীয় ভাম্যের অন্ুপ্রাণনা ২৭ 


শ্রীচৈতন্ শ্রীমৎ বল্লভাচাৰ্য্যের সমসাময়িক এবং উভয়ের 
মধ্যে বিচার হইয়াছিল । গৌড়ীয় মত ও বল্লভীয় মত একে 
অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল । * বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহার 
ভায্যে কোন কোন স্থলে. বল্লভের অনুসরণ করিয়াছেন। 
বল্লভের সংস্পর্শে আসিয়া গ্রীচৈতন্য শেষ বয়সে মধুর ভাবের 
সাধন করিয়াছিলেন। বল্লভের পুষ্টিমার্গ (বা পুষ্টিভক্তিমার্গ 
বা রাগমার্গ ) সাধনের পরিণতি গৌড়ীয় মধুর ভাব সাধন। 
বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বল্লভীয় ভাব্যের প্রভাব মন্দীভূত 
হইয়াছে । 

উল্লিখিত সমুদয় প্রভাবই অল্লাধিক পরিমাণে জ্রীমৎ বলদেব 
বিগ্ভাভূষণের গোবিন্দভাষ্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্ত 
ইহার প্রধান অনুপ্রাণনা ও উপাদান তিনি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ 
শিষ্য শ্রীমৎ রূপ ও প্রীত সনাতন গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয় এবং 
সর্ব্বোপরি এই শিশ্যদয়ের ভ্রাতুন্পুত্র গ্রীম জীব গোস্বামী হইতে 
প্রান্ত হইয়াছিলেন। শ্রীম্খ জীব গোস্বামীর টীকাসহ জ্রীমৎ 
রূপ গোস্বামীর ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু; শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর 
“ভাগবতাম্বত', বৈষ্ণবতোধিণী ও শ্ৰীমন্তাগবতের ১০ম স্বন্ধের ভাষ্য 
সিদ্ধান্তসার', এবং জ্রীমৎ জীব গোস্বামীর ভাগবতের টীকা 
'ক্রমসন্দর্ভ' এবং তশুকৃত “ষট্সন্দর্ভ' ও “ভক্তি সিদ্ধান্ত: প্রভৃতি গ্রন্থ 
দ্বারা গোবিন্দভাব্য সাক্ষা্ভাবে অনুপ্রাণিত। এই গোস্বামী 
ত্রয়ের সমস্ত গ্রন্থই অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে লিখিত। 


আমাদের অনুস্থত প্রণালী 


উপরি-উক্ত বিভিন্ন বৈষ্ণব, ভাশ্যকারগণের স্্রব্যাখ্যায় 
সৰ্ব্বত্ৰ একমত্য লক্ষিত হয় না, কিন্ত অধিকাংশ স্থলে ইহাদের 
সিদ্ধান্তে গুরুতর অনৈক্য নাই। ইহাদের কেহই একান্ত 
অদ্বৈতবাদী নহেন। ই'হাদের মধ্যে দ্বৈত ও সবিশেষ অদ্বৈত এই 
দ্বিবিধমত দৃষ্ট হয়। আচাৰ্য্য শঙ্করের নিবিবশেষ অদ্বৈতমত 
নিরসনে, সকলেই বদ্ধপরিকর । ব্রহ্মস্থত্রকে অবলম্বন করিয়াই 
ইহারা সুশৃঙ্খলভাবে বিরোধি-মতের বিচার এবং স্বীয় স্বীয় মতের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত ব্রহ্মস্থত্রের সূত্র ও অধিকরণ বিভাগ 
সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে স্থলে স্থলে বৈষম্য আছে। কোন কোন 
স্থলে পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। দৃষ্ান্তন্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
শঙ্করের ২১।১১ স্ত্রকে রামানুজ 'দুইটী স্থত্রে বিভক্ত 
করিয়াছেন। শঙ্করের ২২৩৮ স্বত্রটী রামানুজে নাই। 
মধ্বের ১1১।৯ স্থত্রটী শঙ্করে নাই। শঙ্করের ৩৩৪৮ ও ৪৯ 
স্থত্রদ্ধয় মধ্বের ৩৷৩৷৪৬ স্থত্র । শঙ্করের ৪1৩1৫ সূত্র নিম্বার্কে 
নাই। শঙ্করের ২৩২৬ ও ২৭ সুত্রকে নিশ্বার্ক এক করিয়া 
সংখ্যা ২৬ করিয়াছেন, রামান্ুজ এক করিয়া সংখ্যা ২৭ করিয়াছেন 
এবং বলদেব এক করিয়া সংখ্যা ২৫ করিয়াছেন। ১২২০ 
সূত্রের শঙ্কর ও রামান্ুজের পাঠ ভিন্ন। ইত্যাদি ইত্যাদি। 
সূত্র সংখ্যায় এবং স্থলবিশেষে পাঠেও ভাশ্যকারদের মধ্যে 
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আমাদের অনুস্থত প্রণালী ২৯ 
এইরূপ বৈষম্য থাকাতে, আমরা বক্তব্যবিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 
বর্তমান প্রবন্ধে শঙ্করভাম্যের গৃহীত স্ুত্রসংখ্যা গ্রহণপূর্ববক, 
প্রয়োজনানুসারে শঙ্করের অদ্বৈতমত উল্লেখ করিয়া, বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণের অনুসরণে দ্বৈত ও প্রাধান্তঃ বিশিষ্টাদৈতবাদ মতে ( অদ্বৈত- 
বাদান্ুযায়ী ) জীববাদের আলোচনা করিব, এবং এই আলোচনা- 


এবং সেই সঙ্গে তদ্বিষয়ক বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে উল্লিখিত 
সুপরিচিত ও প্রামাণিক বৈষ্ণব ভাষ্য সকলের আলোচনা ও 
যথাসম্ভব তুলনামূলক বিচার দ্বারা বৈষ্চবদর্শনসপ্মত জীববাদ- 
বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য এই- উদ্দেশ্যমূলেই আমাদের 
এই নিবন্ধের সুচনা । 


Le 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
জীবপরিচয় 


জীববাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে জীবপরিচয় 
অর্থাৎ ‘জীব বলিতে কাহাকে বুঝায়’ ইহা নির্ণাত হওয়া 
আবশ্যক । দেহাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহদ্বারা সীমাবদ্ধ (সহজ কথায়, 
দেহধারী ) আত্মার নাম জীব। শাস্ত্রমতে জীব চতু্বিবধ। 
এঁতরেয়, উপনিষদে ( এঁত, ৩৩) “অগুজ্ঞানি চ জারুজানি চ 
স্বেদজানিচোন্তিজ্জানি”_অণ্ডজ (পক্ষিসর্পাদি ), জারুজ বা 
জরায়ুজ (মনুষ্যাদি), স্বেদজ (তাপজাত দংশ-মশক-যুক-মক্ষিকাদি) 
ও উদ্ভিজ্জ ( বৃক্ষাদি )__জীবের এই চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ 
দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে “অণ্ডেষু পেশিষু তরুঘবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণোহি জীবমন্তুধাবতি।” (১১/৩।৩৯)-- প্রাণ অগুজ, জরায়ুজ, 
উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ সমুদয় জীবের অনুসরণ করে__এই বাক্যে 
অণ্ড অর্থাৎ অণজ, পেশি অর্থাৎ জরায়ুজ, তরু অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ 
এবং অবিনিশ্চিত অর্থাৎ স্বেদজ, এই চারি শ্রেণীর জীব উক্ত 
হইয়াছে । কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের “তেষাং খবেষাং 
ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যগুজং জীবজমুস্তিজ্জঞমিতি” 
ডেও।১)।--সই সেই ভূতসমূহের তিনটি বীজ বা কারণ__ 
(ইহারা ) অগুজ, জীবজ ও উদ্ভিচ্ড', এই বাক্যে অগুজ, জীবজ 
বা জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার জীবের উল্লেখ দেখা যায় । 


@ 


জীবপরিচয় 3 ৩১ 

ব্ৰহ্মসূত্কার ৩1১২০ সূত্রে ছান্দোগ্যোক্ত জীবের ত্রিবিধ 
শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিয়া তৎপরবস্তি-স্ত্দ্ধারা শ্রেণীবিভাগ 
সংক্রান্ত এই বৈষম্যের নিয়লিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন__ 

“্তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশেকেজস্ত” (ত্র, স্ব, ৩১২১) 

ছান্দোগ্যোক্ত তৃতীয় শব্দ' অর্থাৎ উদ্ভিজ্ঞ শব্দ দ্বারা “সং- 
শোকজ’ অর্থাৎ স্বেদজ জীবের “অবরোধ' অর্থাৎ সংগ্রহ বুঝিতে 
হইবে, অর্থাৎ স্বেদজজীব উদ্ভিজ্ভের অস্তভুক্তি, কেননা উদ্ভিড্জ 
যেমন ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়, তেমনই স্বেদজ দংশ- 
মশকাদিও খৰ্শ্ম-জলাদি ভেদ করিয়া জন্মলাভ করে। গ্লোবিন্দ- 
ভাষ্য বলেন, এই দুয়ের মধ্যে লৌকিকভেদের কারণ এই যে 
উদ্ভিজ্জ স্থাবর অর্থাৎ স্থায়ী এবং স্বেদজ জঙ্গম অর্থাৎ গমনশীল, 
অতএব স্বত্রকারের এই সমাধানের দ্বারা নির্ণয় হইল জীব 
চতুৰ্বিব্ধ । 

জীবের এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচাধ্যগণ সকলেই 
বেদান্ত ও বেদাস্ত-সূত্রকারের সহিত একমত । 

জীব শব্দের এই ব্যাপক অর্থ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 
বর্তমানকালে বিজ্ঞানাচার্য্য ৬ডক্টর্‌ স্যার্‌ জগদীশচন্দ্র বস্সু 
মহাশয়ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের বলে তাহার নিজের উদ্ভাবিত অতি 
সুক্ষ্ম যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিজ্জের জীবত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। 

শাস্ত্রে জীবশব্দের নানাপ্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
যথা-_শিরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য’ ; 'ক্ষেত্রজ্তরূপে প্রাণসমূহের ধারণ- 
কর্তা” (“প্রাণান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ ধারয়ন্‌ জীব উচ্যতে”_ইতি 


© 


২ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 

ভাগবত ) ; “উপাধি (১)-প্রবিষ্ট ব্ৰহ্ম’; “অবিদ্যাচ্ছনন ব্রহ্ম; 
অস্তঃকরণগত চিৎপ্রতিবিস্ব' ; “অস্তঃকরণ-প্রাতিবিস্বিত চৈতন্য’ ; 
“অবিদ্যাগত চিৎ-প্রতিবিস্ব' (সর্ববজ্ঞাত্মমুনি) (২) পূর্ববাপর- 





(১) দেহ, বাক্‌, মন, বুদ্ধি, অস্তঃকরণ প্রভৃতিকে আত্মার “উপাধি” 
বলা হয়। কোন কোন স্থলে বুত্তিবিভাগ অনুসারে অস্তঃকরণকে মনঃ 
প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সংশয়াদিবৃত্তিক মন, নিশ্চয়াদিবৃত্বিক 
বুদ্ধি, গর্বববৃত্তিক অহঙ্কার ( বিজ্ঞান ) এবং স্মতিপ্রধানবৃত্তিক চিত্ত ।__ 
(ক্র, স্থ, ২৩৩২ এর শাঙ্করভাষ্য টীকা )। িপাধি-প্রবিষ্ট ব্রহ্ম’, 
“অবিদ্যাঞ্ছর ব্রহ্ম’ এবং ঈদৃশ অন্যান্য সংজ্ঞা শক্ষরমতান্যায়ী। শঙ্কর 
নানাস্থানে তাহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বুহদারণ্যকের ভাষ্মে তিনি 
বলিয়াছেন ‘অবিক্ৃত-ব্রহ্মই স্বীয় অবিগ্যাদ্বারা সংসারী অর্থাৎ জীবভাবাপন্ন 
হন” ‘কৌন্তেয় অর্থাৎ কুন্তীপুত্ৰ কর্ণ যেমন কোনরূপ বিকারপ্রাপ্ত না 
হইয়াই রাধেয় (রাধাপুত্র ) হইয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মও অবিক্ৃত 
খাকিয়াই জীবভাবাপন্ন হুন।” উক্ত ভাম্যের বাপ্তিককার স্থরেশ্বরাচার্য্য 
মেগুন মিশ্র) সেই কথাই অন্য একটা দৃষ্টন্তদ্বারা এইরূপে ব্যক্ত 


রাজপুত্রের স্থৃতি প্রাপ্তি হইলেই তাহার ব্যাখভাব নিবন্তিত হয়। তজ্বপ 
অজ্ঞ আত্মারও “তত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা জীবভাব নিবর্তিত হয়। 

(২) শঙ্করভাম্ের “সংক্ষেপশারীরকম্ত নামক “প্রকরণ-বার্তিক*কার | 
ইহার অপর নাম নিত্যবোধাচার্ধ্য । ইনি শাক্করমতাবলদ্বী । 
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কালস্থায়ী, সুখোপলব্ধি ও স্ুখসাধনপদার্থবিষয়িণী ইচ্ছার কর্তা 
(ন্যায়দর্শন )। 

বর্তমান আলোচনায় আমরা জীব*বলিতে দেহাবচ্ছিন্ন অস্মৎ- 
শব্দ-বাচ্য বা অহঙ্কারাত্মক অর্থ ‘আমি’ এই জ্ঞানবিশিষ্ট জীব- 
শ্রেষ্ঠ মানবাত্মাকেই বুঝিব। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জীবের স্বরূপ নির্ণয় 


“জীববাদ” বলিতে বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয়াবস্থ জীবের স্বরূপ- 
বিষয়ক মতের বিচার ও সেই বিচারলন্ধ সিদ্ধান্তকে বুঝায়। 
কর্তৃত্বাদি বিভূতি স্বরূপের অন্তর্গত। এইজন্য আমরা এখন 
জীবের স্বরূপ-নির্ণয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ত্রহ্মস্থত্রের 
২য় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৬সংখ্যক স্মত্র হইতে ৫৩সংখ্যক 
সুত্র (অর্থাৎ শেষ সুত্র ) পৰ্য্যন্ত অংশে জীব-সম্বন্ধীয় বিবিধ 
তত্বের এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে মুক্ত জীবের স্বরূপাদি 
বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। আমরা প্রথমে এক একটা 
করিয়া ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের উল্লিখিত স্ুত্রসমূহের 
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১2 বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 
(১) জীব নিত্য 
উপনিষদে জীবের উৎপত্তিবোধক ও অজনত্ববোধক এই 
উভয়বিধ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। এই 'শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ 
পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যনিবন্ধন জীব ( আকাশাদির ন্যায় ) ব্রহ্ম 
হইতে উৎপন্ন, না ত্রহ্ষের ন্যায় নিত্য, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত 
হয়। এই সংশয় নিরাকরণ একান্ত প্রয়োজন । 
[ক] জীবের উৎপন্তিবোধক শ্রুতি 


প্রথমতঃ আমরা জীবের উৎপত্তিবোধক কয়েকটা শ্রুতির 
উল্লেখ করিব। রী i 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে “স তপস্তপ্র! ইদং সর্ব্বমস্থজত” 
(২।৬)__“তিনি ( পরমাত্মা ) তপস্তা করিয়া এই সমুদয় (অর্থাৎ 
জীবাদি যাহা কিছু আছে সমস্ত ) স্থষ্টি করিলেন” 

শ্রীভাব্যধৃত তৈত্তিরীয়ের অপর এক শ্রুতিতে আছে, “যতঃ 
প্রস্থতা জগত: প্রস্থতী তোয়েন জীবান্‌ ব্যসসৰ্জ্জ ভূম্যাম্” (তৈত্তি, 
অস্ত, ১/১)-__ত্বীহা হইতে জগত্-প্রস্থৃতি প্রস্থত হইয়াছেন এবং 
যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে স্থষ্টি করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ের 
অন্যত্র আছে, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (৩।৩)-__ীহা। 
হইতে এই সমস্ত ভূত ( জীবাদি ) জন্মলাভ করে! 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে, “সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্র্বাঃ 
প্রজাঃ” (৬৷৮৷৪ ও ৬) ‘হে সৌম্য, সৎ অর্থাৎ ব্ৰহ্মই এই সমস্ত 
প্রাণিগণের মূল ।” 
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যজ্্বেদীয় সুবালোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “এতস্মা্জায়তে” 
(২৷১৷৩)--“( সমস্ত পদার্থ ) ইহ! অর্থাত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ৷ 

যজুর্বেদ আরও বলেন, “প্রজাপক্তিঃ প্রজা অস্থজত” (২ অষ্ট 
_ শ্রীভাত্মধূত )__প্রজাপতি -প্রাণিগণকে স্থষ্টি করিয়াছেন ।” 
এই সমুদয় শ্রুতিদ্ারা প্রমাণিত হয় যে জীব স্ষ্ট, ইহার 
জন্ম আছে। 


[খ] জীবের অজত্ব ও অমরত্ববোধক শ্রুতি 


কিন্তু উপনিষদে এমন বহু শ্রুতি আছে যাহা জীবের অজত্ব 
ও অমরত্ববোধক। এই স্থলে তাহার একুটা মাত্র উল্লেখ করা 
যাইতেছে, পরে স্থানাস্তরে আরও উল্লেখ করা যাইবে । 
কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে__ 
“ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চি- 
ন্লায়ং কুতাশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। 
অজে৷ নিত্যঃশাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ৷” (১)_(১৷২৷১৮) । 
__বিপশ্চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানী আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই, 
ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইহা হইতেও অন্য 
কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত 





(১) এই শ্রতিটি গীতার ২য় অধ্যায়ে ২০শ শ্লোকে কিঞ্চিৎ 
পরিবন্তিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
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৩৬ বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 


(অপক্ষয়বৰ্জ্িত ) ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি 
বিনষ্ট হন না ৷ 

ইহাতে এই প্রশ্ন উত্থীপিত হয়, জীব যদি নিত্যই হন, তাহা 
হইলে তাহার জাতকর্শ্মাদি কিরূপে সঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত হয় ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে ত্রহ্মন্ত্রকার স্থত্র করিলেন__ 

“চরাচরব্যপাশ্রয়স্তস্তাৎ তদ্যপদেশোভাক্ত- (১) 
স্ততাবভাবিত্বাৎ।” (২৩১৬) 

[ পদচ্ছেদ £_-“তদ্যপদেশ» (জীবের জন্ম মৃত্যু কথন ) 
ভাক্তঃ * স্তা (গৌণ হয়), ইহা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কথন 
চিরাচর-ব্যপাশ্রয়ঠ (স্থাবর ও জঙ্গম শরীরবিষয়ক ), “তন্ভাব- 
ভাবিত্বাৎ' ( “তন্ভাবে' শরীরভাবে অর্থাৎ দেহযোগ হওয়াতে ) 





(১) ‘অভাক্তঃ’ ইতি বা পাঠঃ। প্রীমত্বলদেব “অভাক্তঃ পাঠ 
গ্রহণ করিয়া এই স্থত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য 
এই-_চরাচরব্যপাস্রযস্তদ্যপদেশো  জঙ্গম-স্থাবর-শরীরবাচকম্ততচ্ছন্দো 
ভগবত্যভাক্তো মুখ্য: স্যাৎ। কুতঃ তন্তাবেতি। তত্ভাবন্ত সর্বেষাং 
শব্দানাং ভগবদ্ধাচকভাবন্ত শাক্তশ্রবপাদুদ্ধাং ভবিব্যস্থাও। তত্ুদ্ধেরুদ্যেষ্য- 
্বাদিতি যাব। শ্রুতিশ্চৈবমাহ্‌ । ইত্যাদয়ঃ॥ (শাল্রশ্রবণাদুদ্ধমিতি 
বেদাস্তাধ্যয়নাৎ তদর্থান্থতবাড চোত্তরস্মিন্‌ কালে ইত্যর্থ:। তছুদ্েন্তা- 
দৃশজ্ঞানস্ত। ইতি টাকায়াং।)__ইহার অর্থ এই “চরাচরবাচী অর্থাৎ 
স্থাবরজঙ্গমবাচী শব্দসকল ভগবানে মুখ্যই হইবে, গৌণ নহে। কারণ» 
শন্দসকলের ভগবদ্ধাচক ভাব শান্তশ্রবণের পরই হুইয়া থাকে। তাদৃশ 
জ্ঞানই উদ্দেশ্ত। শ্রুতিতেও এইরূপই বলিয়া থাকেন ।” ইত্যাদি । শ্রীমৎ 
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‘ভাবিত্বাৎ’ ( জন্মমৃত্যু হয় বলিয়া ) ] ইহার অর্থ এই, জীবের 
যে জন্মমৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে তাহা চরাচর অর্থাৎ স্থাবর- 
জঙ্গম দেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়া নহে; জীবের জন্মাদি ভাক্ত ( metaphorical ) 





রামান্থজ ‘ভাক্ত:: পাঠ গ্রহণ করিয়া ছুই প্রকার অর্থ করিয়া- 
ছেন। তাহার ভাষ্যের তুপর্ধ্য নিম্ে প্রদত্ত হইল :_প্রিথমপক্ষে 
তিনি বলিয়াছেন, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই 
ব্রঙ্গের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ ; ব্রহ্ম সে সমস্ত 
পদার্থের আশ্রগীভূত বিশেষ্য_প্রকারী ; স্থতরাং প্রকারীভূত 
ব্ৰহ্মের অধীন জগতে যত শব্দ আছে, সমন্তই তাদৃশ বিভূতিবিশিষ্ট 
ব্ৰহ্মেরই বাচক ; তবে যে ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্ত 
প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলিও 
ব্ৰহ্গেরই প্রকার, এই জন্য ব্যবহারক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝাইয়া 
দেশকেও (ব্রহ্ধের প্রকার বা অংশমাত্রকেও ) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ 
ইহা মুখ্যার্থ নহে । দ্বিতীয় পক্ষে তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও 
ব্যাকরণাদি শাস্ত্রান্থুসারে ভিন্ন ভির শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থবোধে 
শক্তি নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি চরাচর সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও 
ব্ৰহ্ম অর্থে অভাক্ত অর্থাৎ গৌণার্থ নহে, মুখ্যার্থই বটে ; কারণ ব্রহ্ধই 
নাম ও রূপ স্ষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের ) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী 
শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; অর্থাৎ, নামক্ূপাকারে অভিব্যক্ত 
_ হইয়াছেন ; সতরাং কোন শব্দই তাহাতে অপ্রযক্ত হইতে পারে না।' 

( মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রব্ন যুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ কর্তৃক 
বঙ্গানুবাদ । ) 
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অর্থাৎ গপচারিক বা গৌণ, মুখ্য নহে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে 
অর্থাৎ জীবের জন্ম ও অজত্ব সম্বন্ধে উপরি-উক্ত শ্রুতিবিরোধ 
ভঞ্জনার্থে আচার্য্য মধব ব্যোমসংহিতার নিক্ললিখিত বচন উদ্ধার 
করিয়া উপাধি (অর্থাৎ আধার বা দেহাদি) অপেক্ষায়ই 
'নিত্যজীবের উৎপত্তির যুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
বচনটা এই__ 
“উৎ্পগ্যন্তে চিদাত্মানো নিত্যািত্যঃ পরাত্মনঃ। 
উপাধ্যপেক্ষয়া তেষামুৎপত্তিরপি গীয়তে ॥” 


পদার্থের উৎপত্তি কথিত হয়। 

এই ১৬শ সুত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য অতি বিশদ। তাহাতে 
উক্ত হইয়াছে, “দেবদত্ত (অর্থাৎ অমুক.) জন্মিয়াছে, দেবদত্ত 
(অৰ্থাৎ অমুক ) মরিয়াছে, এইরূপ লৌকিক উল্লেখ ও শান্তর 
জাতকন্মাদি সংস্কারের বিধান থাকায় ভ্রম হইতে পারে যে 


আছে। এক্ষণে সে ভ্রম অপনোদিত হইতেছে। শাস্ত্র ও 
কর্মফলসস্থন্ধ, এই ছুই হেতুতে নিশ্চিত হয়, জীবের উৎপত্তি- 
বিনাশ নাই। জীব শরীরবিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট হইলে পার- 
লৌকিক ইস্টানিষ্টপ্রান্তি-পরিহার-বোধক শাস্ত্রের সার্থক্য থাকে 
না। বিশেষত: শ্রুতি বলিয়াছেন “জীবাপেতং বাব কিলেদং 
জৰিয়তে ন জীবে স্রিয়ত” ইতি (ছান্দোগ্য, ৬১১৩ ) “জীবপরি- 
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ত্যক্ত দেহই মরে, জীব মরে না” যদি বল, জীব জন্মে ও মরে 
এই লৌকিক ব্যপদেশের ( প্রয়োগের ) গতি কি? গতি আছে। 
লোকমধ্যে যে জীবের জন্ম-মরণ-সংজ্ঞু! ব্যবহৃত হয়, সে সংজ্ঞা 
বা প্রয়োগ গৌণ। জন্ম ও মরণ, এই ছুই শব্দের মুখ্য আশ্রয় 
কি, যাহার অনুগুণে এই দুই শব্দ জীবে গৌণ বা গুপচারিকরূপে 
প্রযুক্ত হয়? তাহা বলিতেছি। স্থাবর ও জঙ্গম, এই ছ্বিবিধ 
দেহবিষয়েই জন্ম-মরণ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ । স্থাবর-জঙ্গম 
দেহই জন্মে ও মরে, সেই জন্য স্থাবর-জঙ্গম দেহের উপরেই 
(দেহের ভাব অভাব দৃষ্টে ) জন্ম-মরণ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ । 
জীব সেই জন্মমরণবান্‌ দেহে থাকে, সেইজন্য জীবে তাহা ( জন্ম- 
মরণ-শব্দ ) উপচারক্রমে প্রযুক্ত হয়া দেহের ভাবে অর্থাৎ 
বিদ্যমানতায় বা উৎপত্তিতে জন্ম, এবং তাহার অবিদ্যমানতায় বা 
বিনাশে মরণ। শরীরের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব দেখিলে এ 
দুই শব্দের প্রয়োগ হনয়, না দেখিলে হয় না। শরীরসম্বন্ধ ব্যতীত 
কেবল জীবের জন্ম বা মরণ কখন কেহ দেখেন নাই, কেহ কখন 
দেখাইতেও পারিবেন না। শ্রুতিও শরীর সংযোগে জন্ম ও 
শরীর বিয়োগে মরণ হওয়া দেখাইয়াছেন । যথা,“স বা অয়ং 
পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পপ্মানঃ স উৎক্রামণ, ভ্রিয়মাণঠ” 
(বৃহ, ৪৩৮), _-€ সেই) এই পুরুষ ( আত্মা ) শরীরপ্রাপ্তে 
জায়মান ও শরীরত্যাগে ঘ্রিয়মাণ হন।” শাস্ত্রে যে জাতকর্ম্মাদি 
বিধান আছে, পুত্র জন্মিলে যে সংস্কারবিশেষ অনুষ্ঠান করিবার 
উপদেশ আছে, তাহাও জীবের শরীর প্রাহূর্ভাবঘটিত। কারণ, 
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জীবের প্রাদুর্ভাব (জন্ম) হয় না, দেহেরই প্রাদুর্ভাব হয়। 
পরমাম্মা হইতে আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তি হয় কি না 
তাহা পর সুত্রে বলা হইবে! এ স্থত্রে বলা হইল যে, দেহাশ্রিত 
জীবে তাহার অভাব আছে । অতএব সিদ্ধান্ত হইল জীবের জন্ম 
মরণ নাই। অর্থাৎ জীব অজ ও নিত্য” এই সিদ্ধান্তে শাঙ্কর 
ও বৈষ্ণব দর্শনে কোনও মতছৈধ নাই। 


[গ] জীবের নিত্যত্ববোধক শ্রুতি 


উপরে যে সকল শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে 
পুর্ববোচ্ধত কঠোপনিষদের ‘ন জায়তে ভরিয়তে বা’ ইত্যাদি শ্রুতি 
ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিই প্রধানতঃ জীবের অর্থবিশেষে জন্ম-মরণের 
সত্তাম্বীকারনুচক এবং গৌণভাবে নিত্যত্বপ্রমাপক শ্রুতি । 

এখন বিশেষভাবে জীবাত্মার নিশ্চিতসত্তাজ্ঞাপক বা সাক্ষাৎ 
ভাবে নিত্যত্ববোধক শ্রুতির আলোচনা করা যাইতেছে । 

উপরে শাঙ্করভাষ্যে বৃহদারপ্যকের যে শ্রুতি ৩৯ পৃষ্ঠায় 
আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সমগ্রটা এই_ 

“স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পগ্যমানঃ পাপাভিঃ 
সংস্থজ্যতে স উতক্রামণ, ভ্িয়মাণঃ পাপ্নুনো বিজহাতি।” (৪1৩৮) 
ইহার বঙ্গানুবাদ এই, এই পুরুষ জন্মলাভ করিয়া শরীর লাভ 
করিলে পাপের সহিত সংস্থষ্ট হন । যখন ইনি উতক্রমণ করেন 
এবং মৃত হন, তখন পাপসমূহকে পরিত্যাগ করেন। এখানে 
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এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়__উদ্ধৃত শ্রুতিতে যখন জীবের জন্ম 
মরণ ও উৎক্রমণের কথা আছে, তখন জীবের নিত্যত্ব কিরূপে 


সিদ্ধ (সঙ্গত) হয়? এই প্রশ্মের-সমাধানে ত্রহ্মস্থত্রকার স্থত্র 
করিলেন__ 


“নাত্বাশ্রতে নিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ” (২৷৩৷১৭) 


[এই সূত্রে ক্রুতে? ও অশ্রুতে? এই দুই প্রকারের পাঠ 
আছে । রামানুজ, মধ্ব ও বলদেব 'শ্রুতেঃ এবং শঙ্কর ও নিস্বার্ক 
‘অশ্রুতেঃ’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ] = 

সূত্রের অর্থ এই_-“ন আত্মা” (আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হন - 
না)। কেন? শ্রুতেঃ (ইহার উৎপত্তিনিষেধক শ্রুতি আছে 
বলিয়া অথবা “অশ্রুতেঃ পাঠে ‘বেদে এমত শ্রবণ’ অর্থাৎ 'শ্রুতিতে 
জীবের উৎপত্তি কথন’ নাই বলিয়া)। ‘চ' (এবং) ‘তাভ্যঃ' (অনেক 
শ্রুতি হইতেই) ‘নিত্যত্বাৎ’ নিত্যত্ব হেতু, অর্থাৎ আত্মার (জীবের) 
নিত্যত্ববোধক অনেক শ্রুতি আছে বলিয়া, অথবা ইহার উৎপত্তি- 
বোধক শ্রুতি নাই বলিয়া )। 

শাঙ্করভায্যের আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ভামতী 'টাকার 
পত্রতলস্থ টাকায় এইরূপ আছে £__আত্মা জীবো নোৎপদ্যতে । 
কস্মাৎ ? অক্রুতেঃ। উৎপত্তিপ্রকরণে হাত্যোৎপত্তিশ্রবণং নাস্তি । 
অপিচ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ অজত্বাদিশব্দেভ্যশ্চ তন্য নিত্যত্বমব- 
গম্যতে ।__আত্মা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন পদার্থ নহেন। 
কেননা শ্রতি উৎপন্তি-প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি বলেন নাই, 
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প্রত্যুত “অজ-জন্মরহিত' ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিত্যতাই 
বলিয়াছেন । 

এই নিত্যত্ববোধক শ্রুতির মধ্যে ‘ন জায়তে স্রিয়তে বা" 
ইত্যাদি কঠ-শ্রুতি পূর্বেন উল্লেখ. করা হইয়াছে, এখন অপর 


কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে । 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৯ম শ্রুতি বলেন__ 
পড্ঞাজ্জৌ দ্বাবজাবীশানীশো” 


_ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ঈশ্বর ও অনীশ্বর (অর্থাৎ জীব), উভয়ই 
জন্মরহিন্ভ। আচার্য্য শঙ্কর এই স্থলে তাহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, 
জীবের অজদ্ব ঈশ্বরস্বরূপ্রত্ব হেতু, অর্থাৎ স্বরূপাংশে জীব ঈশ্বরের 
সহিত এক বলিয়া তাহাকে জন্মরহিত বলা হইয়াছে । 

উক্ত উপনিষদের ৪।৫ম শ্রুতি বলেন, 

“অজোহোকো জুষমাণোইমুশেতে” 

[ এক অজাকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে ] এক অজ (অর্থাৎ আত্মা) 
সেবকভাবে ভজনা করে। এই শ্রুতিও জীবের অজব্থ অর্থাৎ 
নিত্যত্ব জ্ঞাপক । 

উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ দেখা 
যাইতেছে। পক্ষান্তরে, শ্বেত ৬৷১৩শ শ্রুতি বলেন,_ 

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌” 

_ যিনি নিত্য (জীব বা বস্তু) সমূহের মধ্যে নিত্য (যিনি 
নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক-_শ্রীভাষ্য) এবং চেতনা- 
বদ্দিগের মধ্যে চেতনাবান্‌ ( চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক 
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ইতি প্রীভাষ্য )-_এই উক্তিতে আশ্রয়ের ( অর্থাৎ ব্রন্ষের ) 
নিত্যত্ববশতঃ আশ্রিতের (অর্থাৎ জীবের)-ও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল । 

এই সকল, শ্রতিবাক্য হইতে আত্মার নিত্যত্ই জানা 
যাইতেছে। অতএব উল্লিখ্তি উভয়বিধ শ্রুতির দ্বারা প্রমাণিত 
হইল আত্মা উৎপন্ন হন না । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মা যদি উৎপন্ন অর্থাৎ ত্রহ্ম- 
প্রভবই না হন তাহা হইলে “একস্মিন্‌ বিদিতে সৰ্ব্বমিদং 
বিদিতম্” (এক ত্ৰহ্মকে জানিলে এই সমস্ত জানা হয় )৮_ 
এই যে এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা শ্রুতিতে আছে (১) 
তাহা উপপন্ন হয় কিরূপ? ইহার উত্তরে শ্রীমৎ রামানুজ 


ত্বাচ্চ ৷” ॥ 

হা, এইরূপে উপগন্ন হয়__যেহেতু জীব-ও কাধ্যপদার্থ, এবং 
যেহেতু কাধ্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে অন্য বা অতিরিক্ত হইতে 
পারে না, [ সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ধ্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয় ]। 





(১) ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে আরুণি-শ্বেতকেতু- 
সংবাদে ইহার এইরূপ বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে £__“একটি মৃত্পিগ 
( অৰ্থাৎ, ঘট, শরাব ইত্যাদি ) জানিলে সমস্ত মৃন্ময়বস্ত (মৃত্তিকা ) জানা 
যায় ; একটি নখনিকুস্তন (নরুণ) জানিলে সমুদয় লৌহময় বস্তু জানা 
যায়, ভাষাদ্বারা কুশুলবলয়াদির পার্থক্য না করিলে সমুদয় ুবর্ণময় 
বস্তু এক হুবর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং মৃত্তিকা প্রভৃতি সত্য ।” 
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বৈষ্ণবাচাধ্যগণ ‘জীবে| ব্র্ষৈ__জীব ব্ৰহ্মই, ( এইমাত্র বিশেষ 
যেত্রহ্ম নিরুপাধিক, জীব সোপাধিক )__-এইমত স্বীকার করেন 
না। তাহাদের মতে জীব বহু, এবং এই বহুত্ব উপাধি নিমিত্ত 
নহে (ইহা মায়িক নহে)। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে হইবে । 

অতি ত্রহ্মকে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' বলিয়াছেন । কিন্ত স্যপ্টি 
“নানা'তে পূর্ণ, ইহাতে বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই ভেদে 
একত্বের বৈলক্ষণ্যই সুস্পষ্ট । এই অবস্থায় ব্রন্মের একত্ব কিরূপে 
সিদ্ধ (বা সঙ্গত) হয়? শক্করদর্শন স্থপ্টিকে মায়িক বলিয়া 
সথষ্টির পূর্বেবে এবং পরে (“অর্থাৎ প্রলয়ক্ষালে ) একমাত্র পারমাথিক 
সত্বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে একত্ব নিশ্চয় করেন। কিন্তু আচার্য্য 
রামান্জের মতে স্থষ্টির পূর্বেন ও প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও 
তাহাদের নিয়ন্তা বর্তমানের (অর্থাৎ স্থপ্টিকুলের) ন্যায় কাধ্যকরী 
অবস্থায় না থাকিলেও শ্বরূপতঃ অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থান 
করে। ইহার অর্থ এই যে “ভোগ্যের ভোগযোগ্যতা, ভোক্তার 
ভোক্ৃত্ব-শক্তি অবিলুপ্ত থাকে, এবং তখন নিয়ম বা শাসনের 
কোন আবশ্যকতা থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন 
না সত্য, কিন্তু তখনও তাহার সেই নিয়ন্তত্থ বা শাসনশক্তি 
অক্ষুপ্নই থাকে, অর্থাৎ বর্তমানের সমস্তপদার্থই তখনও স্থক্্শক্তি- : 
রূপে বর্তমান থাকে, কেবল বর্তমান সময়ের হ্যায় নাম ও রূপের 
বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ত্রহ্মে বিলীন 
থাকে। এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ত্ৰহ্মকে এক ও 
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অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্ত একেবারেই অদ্বৈতভাব 
নিবন্ধন নহে” এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, রামান্ুজের মতে 
ত্রহ্ম সর্বদাই চেতনাচেতনবস্তসমন্থিত থাকেন। যখন তাহা 
হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের অযোগ্য অতি স্বক্্মাবস্থাপন্ন, 
চেতনাচেতনবস্ত্রময় শরীরসম্পন্ন থাকেন, তখন তিনি “কারণাবস্থ 
ব্ৰহ্ম, আর যখন “নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থুলদশাপ্রাপ্ত 
চেতনাচেতনবন্তময় শরীরসম্পন্ন হন, তখন সেই তিনিই 
কাধ্যাবন্থ ব্ৰহ্ম’ ৷ " ১, 

এই (১৭শ) স্বত্রের ভাষ্য-শেষে শ্রীমৎ রামান্ুজ ২1১।৩৪শ 
ও ২৷১৷৩৫শ স্ত্র উদ্ধত. করিয়া নিয়লিখিতভাবে তাহার 
সিদ্ধান্তের উপসংহার করিয়াছেন ।__উদ্ধৃত স্বত্রদ্ধয়ে “জীবভেদ 
ও তাহার কর্্মপ্রবাহ, উভয়েরই ( নিত্যত্ব, অতএব ) অনাদিত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে । এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে অনাদি 
অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ ( মোহগ্রস্ত ) হন, অন্যের মতে 
পারমার্থ বা যথার্থহৃত অনাদি উপাধি দ্বারা ত্রহ্মন্বরূপই আবদ্ধ 
হইয়া পড়ে, কেননা, ( ইহার মতে ) ত্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন 
অপর কোনরূপ পদার্থ নাই। অপরের ( অর্থাৎ তৃতীয় ) মতে 
স্বয়ং ব্ৰহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট (অনভি- 
লষিত, অনীপ্দিত ) কম্মফলও ভোগ করেন। নিয়স্তার ভোক্তৃত্ব 
না থাকিলেও সর্ধবজ্ঞতানিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগভূত 
ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এই জন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ 
করেন (এইরূপ উক্ত হইয়াছে )। এই ত্রিবিধ মতেই 
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জীবের বন্ধন ও কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব ভ্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে। 
এই ত্ৰিবিধ মত অগ্রাহা করিয়া শ্রীমত্ড রামানুজ ত্বীয়মত এইরূপে 
ব্যক্ত করিয়াছেন ₹__-আমাদের মতে কিন্তু, স্থুল-স্মুস্্াবস্থাপন্ন 
চেতনাচেতনবন্ত্রময়শরীরবিশিষ্ট ব্রন্মই কাধ্য-কারণ-_উভয়াবস্থায় 
অবস্থান করিলেও সর্বদা সর্বববিধদোষ-সংস্পর্শবজ্জিত এবং 
সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান 
করেন। সমস্ত অপুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের অপ্রার্থনীয় দুঃখাদি 
এবং স্বরূপের যে অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের 
বিশেষর্ণীভূত চেতনাচেতনবন্তগত [ত্রহ্ধের স্বরূপগত নহে ]; 
“ইতি সৰ্ব্বং সমঞ্জসম্_-অতএক সমস্তই সুসঙ্গত সমীচীন 
হইতেছে। 

আচার্য্য বলদেবের এই স্বত্রভাষ্যের উপসংহার এই :ঃ_ 
“আতয়শ্চাঞ্জস্তাং ভুঞ্জীরন্‌। তন্মাৎ জীবস্তোৎপত্তির্নেতি 1৮7 
*ক্রুতিসকল সুখ্যার্থই প্রাপ্ত হইবে। অতএব জীবের উৎপত্তি 
স্বীকাধ্য নহে ।” 

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের উপসংহার এই 

অবিকৃত ত্রহ্মই শরীরসম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও 
এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপরুদ্ধ (নষ্ট) হয় 
লা। উপাধিনিবন্ধন লক্ষণভেদ ঘটনা হইয়াছে অর্থাৎ ত্হ্মলক্ষণ 
একরূপ ও জীবলক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে । এই হেতুবাদ 
দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, আত্মা উৎপন্নও হন না, লয়প্রাপ্তও 
হন না। 
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(২) জীব জ্ঞাতৃস্বরূপ, জ্ঞানগুণসারত্বহেতু জ্ঞানস্বরূপ, 
এবং স্বতশ্চৈতন্য, আগন্তক চৈতন্য নহেন 


সৌগত (বৌদ্ধ ) ও কপিল ( সাংখ্য ) মতে চিন্মাত্ৰই (শুধু 
চৈতন্যই ) আত্মার ( জীবাস্মান্ ) স্বরূপ । কপিল বলেন, আত্মা 
নিত্যচৈতন্যরূগী। শ্রুতিতেও এই মতের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। বৃহদারণ্যকের অন্তর্ধামি-ত্রাহ্মণে দেখা যায়, “য আত্মনি 
তিষ্ঠন্” (বৃহ, ৩৷৭৷২২ ) এই মাধ্যন্দিনীয় শাখীদের পাঠান্থযায়ী 
শ্রুতির স্থলে কাথ্শাখিগণ “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন’ এইরূপ পাঠ 
করিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞানই কর্তৃভৃত আত্মার স্বরূপ 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপ উক্তি তৈত্তিরীয় (আন, ৫১) (১) 
শ্রুতিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্েও (২) আত্মার জ্ঞান- 
স্বরূপত্বের উল্লেখ আছে। অপরপক্ষে, বৈশেষিক-দর্শনকার 
কণাদের মতে আত্ম! স্বতশ্চৈতন্য নহেন, তিনি আগন্তক 
( অস্বভাবসিদ্ধ ) চৈতন্যসম্পন্ন অৰ্থাৎ অচিৎস্বভাব পাষাণাদির 
তুল্য জড়স্বরূপ, “নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহেন, বিভিন্ন কারণের 
সহযোগে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চৈতন্য 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্যগুণ নহে, আগন্তক অনিত্য ।” 





(১) বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ছতে কর্ম্মণি তনুতেহপিচ-_বিজ্ঞানই (আত্মাই) 
যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কর্্সমূহও সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 
(২) “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্শ্মলং পরমার্থত2” ( বিষ্ণুপুরাণ ১২৬ ) 
_ প্রকৃতপক্ষে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও অত্যন্ত নিৰ্ম্মল ৷! 
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সুযুপ্তি ও মূৰ্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিতেও 
তাহার চৈতন্যোপলন্ধি হয় না, অথচ জাগরণ সময়ে জ্ঞান- 
সাধনগুলি বিদ্যমান থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত 
কারণে বুঝা যায়, জীবের প্রকৃত. স্বরূপ জ্ঞানও নহে, জ্ঞাতৃত্বও 
নহে, পরন্ত চৈতন্য ইহার গুণমাত্র এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তক ।” 
ক্রুতিও সুযুপ্তিসময়ে আত্মার জ্ঞানাভাবের কথা বলেন। 
ছান্দোগ্যে ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে (৮৷১১৷২ ) দেখিতে পাওয়া 
যায় “নাহ খন্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, 
নো এনেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি ”_( ইন্দ্র 
বলিলেন) ‘হে ভগবন্‌, ইহা ( অর্থাৎ সুযুপ্ত আত্মা) নিশ্চয়ই এখন 
আপনাকে এইরূপে জানে না যে “আমি হইতেছি অমুক” (অথবা 
এই [ সুযুপ্ত ] ব্যক্তি আমিই ) এবং ইহা এই ভূতসমূহকেও 
জানিতে পারে না, এ সময়ে ইহা বিনাশপ্রাপ্তই হয়। তখন 
প্রজাপতি বলিলেন, “এবমেবৈষ মঘবন্নিতি”_হে মঘবন্‌, ইহা! 
এইপ্রকারই |” 

মোক্ষদশায়ও জ্ঞান থাকে না, এই কথা বৃহদারণ্যকে উক্ত 
হইয়াছে £“ন প্রেত্য সংজ্ঞান্তি” (৬1৫১৩ )-__-প্রয়াণের পর 
(মোক্ষদশায় ) আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না 

‘তবে যে, জীবকে 'জ্ঞানস্বরূপ’ ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই 
জীবের অসাধারণ গুণ, এই জন্য লক্ষণাদ্ধারা এরূপ ব্যবহার করা 
হয় মাত্র । অভিপ্রায় এই যে, জীব ভিন্ন আর কাহারও জ্ঞান 
নাই, জীবেরই উহা নিজন্বগুণ ; এই অসাধারণ ভাবস্থচনার জন্য 
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গুণকেই গুণীরূপে নির্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের 
স্বরূপ নহে ।” 

শ্রীভাষ্যে এইরূপ পূর্বববপক্ষ করা হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যেও 
তত্রপ দৃষ্ট হয়। পুর্ববপক্ষে শঙ্কর বলেন ‘যুক্তিতে আগন্তক চৈতন্য- 
তাই পাওয়া যায়। যদ্রপ অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে 
লৌহিত্যগুণ জন্মে, তদ্রপ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে 
আত্মার চৈতন্যগুণ জন্মে। আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী হইলে 
অবশ্যই সুপ্ত, মূচ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় তত্তদবস্থব্যক্তিদের 
চৈতন্যদৰ্শন থাকিত। এঁ সকল অবস্থায় যে চৈতন্য থাকে না, 
চৈতন্যের অভাব হয়, তাহা এ সকল অবস্থার পর তাহারা ব্যক্ত 
করিয়া থাকে । তাহারা বলে, ‘আমর! অচেতন ছিলাম, কিছুই 
জানিতে পারি নাই! অপিচ, যখন তাহারা স্বস্থ হয়, তখন 
তাহাদের চৈতন্যাগম হইয়া থাকে । আত্মা কখন চেতন, কখন 
অচেতন এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিতচৈতন্য নহেন, কিন্ত 
আগন্তক চৈতন্য ৷ 

এইরূপ পূর্বব্পক্ষের সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বাদরায়ণ স্থত্র 
করিলেন *_ 

“জ্ঞোহতএব” (২৩১৮) 

[ পদচ্ছেদ £_জ্ঞঃ অতএব-__এইকারণেই (তিনি অর্থাৎ 
জীবাত্মা ) জ্ঞ। ] 

এই সূত্রের 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আচাধ্যগণের মধ্যে 
মতভেদ দৃষ্ট হয় । 
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শঙ্কর বলেন জ্ঞ শব্দের অর্থ জ্ঞান, নিত্যচৈতন্তা, সুতরাং 
জীব নিত্যচৈতন্য বা নিত্যজ্ঞানম্বরূপ। “পূর্বোক্ত হেতুই তাহার 
হেতু । অর্থাৎ যেহেতু (পূর্বস্ত্রমতে ) আত্মা উৎপন্ন হন না, 
অবিকৃত পরব্রহ্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে জীবভাবান্বিত আছেন, 
সেইহেতু তিনি নিত্যচৈতন্যরূপী, আগন্তক চৈতন্য নহেন।” 
ভার মতের সমর্থনে তিনি বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, 
যথা, “বিজ্ঞানের প্রকরণে, তিনি সুপ্ত হন না, স্বয়্প্রকাশ থাকেন, 
থাকিয়া লুপ্তব্যাপার ইন্দ্রিয়দিগকে দেখেন (সে সকলের সাক্ষী 
থাকেন 91৮ “সেই সময়ে এই পুরুষ (আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ 
(স্বয়ম্প্রকাশ) ।” “যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সাক্ষী, তাহার বিলোপ 
নাই ।” অন্যত্ৰ “রা লইতেছি, ইহা যিনি জানেন তিনিই 
আত্মা।” শঙ্কর আরো বলেন, সুপ্ত পুরুষের চৈতন্য থাকে না, 
এইরূপ যে বলা হয়, ইহার প্রতিবাদে শ্রুতি বলিয়াছেন, “আত্মা 
সুপ্তিকালে দেখেন না এমত নহে, দেখেন, অথচ দেখেন না। 
দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা 
(প্রকাশক বা সাক্ষী), তিনি অবিনাশী, সেইজন্য তখনও তাহার 
বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে না, কেবল তিনিই 
থাকেন, অন্যসময়ে তাহা হইতে এসকল ( দ্রষ্টব্য ) বিভক্ত হয়, 
তাই তিনি তাহা দেখেন। উদাহৃত শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন 
যে, পুরুষ স্ুপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন। অর্থাৎ 
সে অবস্থা চৈতন্যাভাব-বশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাববশতঃই ঘটে । 
যেরূপ প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে প্রকাশক বস্তুর অনভিব্যক্তি ঘটে 
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(প্রকাশক না থাকার ন্যায় হয়), তেমনি দ্রষ্টব্যের অভাবে দ্রষ্টারও 
অনভিব্যক্তি ঘটে ; তাহার স্বরূপের অভাব হয় না। বৈশেষিক- 
দের তর্করাশি শ্রুতিবাধিত সুতরাং সে সকল তর্ক সম্তর্ক নহে, 
তাহা তর্কাভাস (তর্কের মতন)” শঙ্কর তাহার বিচারের এইরূপ 
উপসংহার করিয়াছেন, £_“তস্মান্নিত্য চৈতন্ন্বরূপ এবাত্মেতি 
নিশ্চিনুমঃ।৮-_ উল্লিখিত কারণে আত্মা নিত্যচৈতম্যন্বরূপই আমরা 
এই নিশ্চয় ( সিদ্ধান্ত ) করিলাম । 

রামান্ুজের মতে জ্ঞ’ শব্দের অর্থ জ্ঞানবান্‌, সুতরাং জীব 
জ্ঞাতৃব্বরূপ । নিশ্বার্ক ভাষ্য করিয়াছেন, “অহমর্থভুতমাস্মা জ্ঞাতা 
ভবতি’ ।__অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা জ্ঞাতা । 

এই সূত্রের ভাম্যে রামানুজের সিদ্ধান্ত এইরূপ £_ 

এই আত্মা (জীব) জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ কেবলই জ্ঞানন্বরূপ নহেন 
এবং জড়ব্বরূপও নহেন, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ 
জ্ঞাতৃব্বরূপ, কারণ শ্রুতিতে এই কথাই বলা হইয়াছে। “নাত্ম। 
শ্রুতেঃ” এই সূত্রে যে শ্রুতি’ উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তমান স্তরে 
‘অতঃ’ শব্দ দ্বারা তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ নির্দেশ (জ্ঞাপন ) 
করা হইয়াছে । 

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রামানুজ ছান্দোগ্য হইতে ৫টী, বৃহ- 
দারণ্যক হইতে ২টী এবং প্রশ্নোপনিষদ্‌ হইতে ২টী শ্রুতি উদ্ধার 
করিয়াছেন (১) । তন্মধ্যে ছান্দোগ্যের ৮।১২।৪ শ্রুতিতে আছে, 

(১) ছান্দোগ্য ৮৷১২৷৪, ৮৯২1০, ৮1৭1৯) ৬1১২৩, ৭১৬২, 

বুহদারপ্যক ৬।৩।৭, ৬।৫।১৫১ প্রশ্ন ৪12, ৬1৫ 
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“অথ যো বেদেদং জিন্রানীতি, স আত্মা”__“আমি ইহা আত্রাণ 
করিতেছি, ইহা যিনি জানেন ( অন্থুভব করেন ) তিনিই আত্মা’; 
বৃহদারণ্যকের ৬৫১৫ শ্রুতিতে আছে, “বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিজানীয়াৎ”, “জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ”-_“অরে ( মৈত্রেয়ি ), 
বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের ছারা জানিবে ? “এই পুরুষ জ্ঞাতাই 
বটে"; এবং প্রশ্নোপনিষদের ৪৯ শ্রুতিতে আছে, “এষ হি দ্ষ্টা 
শ্রোতা আতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ”_ 
“এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্মাণকর্তা, 
আস্বাদনকর্তা, মননকর্তা, বোদ্ধা ও কর্তা ।” 

ভ্রীমৎ বলদেবের সিদ্ধান্ত এই :__ 

শ্তিপ্রমাণবশতঃ জীবের জ্ঞানরূপতা সত্বেও জ্ঞাতৃব্বরূপতা 
স্বীকার করিতে হইবে । আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ৷ জ্ঞানস্বরূপত্ব সত্বেও 
উহার জ্ঞাতৃস্বরূপতা বলিতে হয় । কারণ, “এষ হি ভরষ্টা””__ 
ইত্যাদি প্রন্মীক্রতিতে এইরূপই উক্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিবলেই 
আত্মার উভয়রূপতা স্বীকৃত হয় ; যুক্তিবলে নহে। শ্রুতির শব্দ- 
মূলকত্বই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । স্মৃতিতে জীবকে জ্ঞাতৃম্বরূপ 
ও ভ্ঞানন্বরূপ উভয়ই বলিয়াছেন। জীবের এই উভয়ম্বরূপতা 
অস্থীকারে জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতির বিরোধ ঘটে। অতএব জীব ভ্ঞান- 
স্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃন্বরূপ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত -_এখানে স্মরণ 
রাখা কর্তব্য, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ‘জ্ঞান’ জীবের সার গুণ এবং 
এই জ্ঞানগুণসারত্ব ‘হেতুই’ জীবকে জ্ঞানম্বরূপ বলা হয়, অন্য 
অর্থে নহে। 
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(৩) জীব অণুস্বরূপ 

এখন জীব কিম্পরিমাণ অর্থাৎ ইহার পরিমাণ কি,_ইনি 
কি অণু (ক্ষুদ্র), না মধ্যম পরিমাণ (দেহপরিমাণ ), না মহৎ- 
পরিমাণ ( বিভু ) ইহাই বিচার করা যাইতেছে ॥ এই সম্বন্ধে 
বাদরায়ণ স্থত্র করিয়াছেন__ 

“উৎক্রান্তি-গত্যাগতীণাম্” (৩২১৯) 

[পদচ্ছেদে এই স্ুত্রের আক্ষরিক অর্থাৎ শব্দানুযায়ী (literal) 
বঙ্গানুবাদ এই :__(আত্মার দেহ হইতে) উৎক্রান্তির (নির্গমনের), 
গতির (গমনের ) ও আগতির (আগমনের শ্রবগহেতু ১] 

প্রীমৎ শঙ্করের মতে বর্তমান ( ১৯শ ) স্থত্র হইতে ২৮শ স্তর 
পর্যন্ত ১০টা সূত্ৰ সিদ্ধান্ত্থত্র নহে, ২৯শ সূত্ৰটীই সিদ্ধান্ত 
তর, সুতরাং তিনি পূর্ববপক্ষভাবেই এই স্মত্রের আলোচনা 
করিয়াছেন । পূর্ববর্তী ছুই স্মত্রে বলা হইয়াছে, আত্মা অজ 
(উৎপত্তিহীন ) এবং নিত্যটৈতন্যন্বরূপ, এবং ইহাও বলা 
হইয়াছে যে অবিকৃত ত্রহ্মই ( শরীরসম্পর্কে ) জীব এবং ত্রহ্ম 
অনন্ত অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং তাহার (শঙ্করের) মতে জীব অণু নহেন, 
বিভু। কিন্তু তাহার সিদ্ধান্তমত এখানে প্রকাশ না করিয়া 
তিনি পূর্ব্বপক্ষরূপে জীবের উৎক্রাস্তি ও গত্যাগতিবিষয়ক অর্থাৎ 
সাক্ষাৎভাবে জীবের পরিচ্ছেদ বা পরিমিতত্ব অর্থাৎ অণুত্বজ্ঞাপক 
শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তত্তৎক্রুতির অনাকুলত্ব ( অসঙ্ধীৰ্ণত৷ বা 
স্থিরত! অর্থাৎ প্রামাণিকতা) উপপাদন অর্থাৎ যুকতিদবারা সমর্থনের 
জন্য বিচার আরম্ভ করিতেছেন। 
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উৎক্রান্তিবিষয়ক শ্রুতি এই--স যদাম্মাচ্ছরীরাছুক্রামতি 
সহৈবৈতৈঃ সবৈবরুতক্রামতি” ( তৈত্তি )-_জীব যখন এই 
শরীর হইতে উতৎক্রান্ত ব! বহিনির্গত হয়, তখন ইন্ড্রিয়ের ও 
প্রাণের সঙ্গে নির্গত হয়।” 

গতিবিষয়ক শ্রুতি এই-_“ষে বৈ কে চাম্মাল্লোকাৎ প্রয়স্তি 
চন্দ্রমসমেব তে স্ব্বে গচ্ছস্তি” ( কৌষী ১।২)_-যে কেহ এই 
লোক হইতে প্রয়াণ করে, দেহ পরিত্যাগকরতঃ লোকান্তরগামী 
হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে৷ 

আগুতি-শ্রতি এই-_“তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় 
কর্ম্মণে” (বৃহ, ৪1৪1৬ )-_‘কৰ্শ্ম করিবার জন্য চন্দ্রলোক হইতে 
তাহারা পুনবর্বার এই লোকে আগমন করে ।' 

এই শ্রতিব্রয় উদ্ধার করিয়া শঙ্কর পূর্ববপক্ষ করিতেছেন 
“ন হি বিভোশ্চলনমবকল্পত ইতি। সতি চ পরিচ্ছেদে শারীর- 
পরিমাণস্বস্তার্হত পরীক্ষায়াং নির্তহ্াদগুরাত্মেতি গম্যতে”_ 
বিভুর অর্থাৎ পূর্ণ বা ব্যাপক পদার্থের চলন অর্থাৎ উৎক্রাস্তি 
গতি ও আগতি কল্পনার অতীত ( কেননা যিনি পূর্ণ, সর্বব্যাপী 
তাহার আবার যাওয়া কি? এবং তার যাওয়ার স্থানই বা 
কোথায় ?) অতএব পরিচ্ছদে নির্ণাত হওয়ায় (এবং আর্ত 
[ জৈন ] মত পরীক্ষায় দেহপরিমাণ নিরস্ত হওয়ায় ) ‘আত্মা অণু! 
ইহাই গ্ৰাহ । 

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শঙ্করের সিদ্ধান্ত তদীয় ২৯শ শ্ত্রের 
ভাষ্যের আলোচনায় দ্রষ্টব্য । 
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অপরপক্ষে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, এই স্মত্রে সুত্রকার নিজের 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এই জন্য তাহারা এই স্মত্রকে সিদ্ধান্তসত্র- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিশ্বার্ক তাহার ভাষ্যে আবশ্যকীয় 
শ্রুতি (বৃহ ৬।৪।২,__উৎক্রান্তি” কৌষী ১৷২,_গতি, বু ৬1৪৬৮ 
আগতি ) উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, “জীবোহণুঃ-- lb 
উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং  শ্রবণাৎ”__শ্রুতিবাক্যে ৰাস 
উৎক্রান্তি, গতি ও পুনরাগমন উল্লেখ থাকায় আত্মা অণুপরিমাণ 
(অর্থাৎ বিভুস্বভাব নহেন ) 
রামানুজও নিশ্বার্কের ন্যায় ক্রুতিবাক্য (বৃহ ৬1৪।২,__উৎ- 
ক্ৰান্তি, কৌষী ১1২,_গতি,.এবং বৃহ ৬৷৪৷৬,_আগতি) উদ্ধার 





ব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে )---.-উৎক্রমণাদি ক্রিয়াগুলিও 
উপপন্ন হইতে পারে" না, অতএব ‘এই আত্ম অনুপরিমাণই 
( স্ুস্মই ) বটে ৷ 

ভ্ীমৎ বলদেব বলেন, স্ুত্রস্থ ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চম্যর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । তিনি সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন_ 

উিৎক্রান্তি, গতি ও আগতি দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার্য্য 
হইতেছে ॥ 

তিনি বলেন পরবর্তী ২১শ সুত্রে যে 'নাণুঃ এইরূপ আছে 
তাহা হইতে এই সূত্ৰে অণুশব্দ উহা আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । 
তিনি মুগুক ৩।১/৩৭, বৃহ 8181২, বৃহ ৩1৪২, বৃহ ৪18১১, 


৫৮ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


বৃহ ৪18৬ উদ্ধৃত------ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন “পরমাণু 
রেবায়ং জীবো ন বিভুঃ” “এই জীব পরমাণুই, বিভু নহেন।” 
জীবের দেহবিয়োগ বা দেহস্বামিত্বের নিবৃত্তির অর্থাৎ দেহের 
সহিত সম্বন্ধ ত্যাগের নাম উৎক্রান্তি। সেই উৎক্রান্তি জীবে 
সম্ভব হইলেও, গমনাগমন যখন দেহসাধ্য ব্যাপার তখন 
পুনরাগমন তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়? কেহ এই প্রশ্ন 
করিতে পারেন। ইহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত সূত্রের পরিশিষ্ট বা 
পুরকরূপে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন__ 
* “ন্বাত্সনা চোত্তরয়োঃ” (২৩।২০) 

[ পদচ্ছেদ £_( জীবস্ত ) জীবের উত্তরয়োঃ (গতি ও 
আগতির ) (উপপাদ্যত্বম) যুক্তিযুক্ততা “স্বাত্মনা চ’ (তাহার নিজের 
স্বরূপ অর্থাৎ কর্তৃত্বনিবন্ধনই স্বীকার করিতে হইবে )_ 
(প্রীভাষ্য )। ইহার তাতপর্য এই__গতি ও আগতি এই ছুইটা 
ব্যাপার কর্তৃত্রসাপেক্ষ, অর্থাৎ কর্তার চলন ব্যতীত হইতে পারে 
না। এই কারণেও জীবের অণুদ্ধই স্ীকার্ধ্য, কারণ বিভু বা 
সর্বব্যাপীর পক্ষে গমনাগমন অর্থহীন । 

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শঙ্করের মতে এই স্থত্র 
পুরর্বপক্ষ । কিন্তু বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ সকলেই ইহাকে মূলস্ুত্র ধরিয়া 
জীবের অণুত্বই স্বীকার করিয়াছেন, বিভুত্ব নহে। 

এই সূত্রের নিশ্বার্কভাস্য এই-__“উৎক্রান্তিং কদাচিৎ স্থিরস্তাপি 
গ্রাম্যস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ, ( পরন্ত ) উত্তরয়োঃ ( গত্যাগত্যোঃ 
স্বাত্মনৈব সম্ভবা্জীবোহণুঃ ৷” অৰ্থাৎ উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি 
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যাহা পূর্ব্বকথিত, শ্রতিতে জীবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে 
উৎক্রান্তি যদি বা কখনও গমনশীল ভিন্ন পুরুষের সম্বন্ধেও উক্ত 
হইতে পারে, যেমন গ্রামন্বাসিত্ব কোন- পুরুষের নিবৃত্তি হইলে 
তাহা উৎক্রান্তি শব্দের অভিধেষ হয় যেথা এই পুরুষ গ্রাম হইতে 
বহিষ্কৃত হইয়াছেন )$ কিন্তু শেষোক্ত দুইটা (গতি ও আগতি ) 
ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আত্মার আছে বলিতে হইবে, 
অতএব জীবাত্া অণুস্বভাব, বিভু নহেন । 

এখন কেহ বলিতে পারেন, শ্রুতিতে “যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 
প্রাণেষু” বৃহ, ৬৩৭__িন্দরিয়াদির মধ্যবর্তী এই যে প্রাণময়” 
এইরূপে জীবের প্রস্তাবের, পর “স বা এষ মহানজ আত্মা” 
(বৃহ, ৬।৪।২৫ )--সেই এই মহান্‌ অজ আত্মা, এইরূপ আত্মার 
মহত্ববাচক অতএব অনুত্ব-বিরোধী শ্রুতি থাকায় জীবাত্মা 
অণুপরিমাণ নহে ৷ 

ইহার উত্তরে বাদরীয়ণ স্থত্র করিয়াছেন_ 

“নাণুরতচ্ছ/তেরিতি চেন্নেতরাধিকারাঁৎ” (২৩২১) 

পদচ্ছেদ £ “ন অণুঃ?, জীব অণু নহে, শ্রুতিতে অনণুত্বের 
অর্থাৎ তদ্বিপরীত মহত্বের উপদেশ থাকাতে__‘অ-__তৎ_ 
শ্রতেঠ ; হইতি_চেৎ’ ইহা যদি বল-__নি’ তাহা সঙ্গত 
নহে, ‘ইতর-অধিকারাৎ’ [ নিশ্বার্ক ]_কারণ উক্ত শ্রুতিতে 
(বৃহ ৬৷৪৷২৫ ) যে মহত্ব উপদেশ করা হইয়াছে তাহা ইতর! 
(অর্থাৎ ত্ৰহ্মের ) ‘অধিকারাৎ’ অধিকার হেতু_ অর্থাৎ তাহা 
ব্ৰন্মের সম্বন্ধে, জীবের সম্বন্ধে নহে বলিয়া । 
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শ্রুতি জীবের প্রস্তাবারস্তে “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” 
ইত্যাদি বাক্যে জীবাত্মা বিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া পূর্বোক্ত 
“স বা এষ মহানজ আত্মা”* এই বাক্যের পূর্বেই “্যস্তানুবিত্তঃ 
প্রতিবুদ্ধ আত্মা” (বৃহ ৬।৪।১৩) ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার বিষয়ে 
বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এইটা লক্ষ্য করা কর্তব্য । 

শঙ্করমতে এই স্ুত্রটাও পৃকর্ব পক্ষের অন্তভূক্ত। বৈষ্ণবা- 
চাধ্যগণের মতে ইহা মূলস্থত্র ॥ 

ইহার পরবর্তী নি্লোদ্ধত স্ত্রটি সাক্ষা্ভাবে জীবের 
অনুত্ব-পরিপোষক । 

“স্বশব্দোন্মানীভ্যাঞ্চ” (২৩২২) 

অর্থ__শ্রুতিতে স্বশব্দ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অণুশব্দ এবং উন্মান 
অর্থাৎ অল্প হইতেও অল্প পরিমাণ ( অর্থাৎ তৎস্থচক বাক্য ) 
থাকায় ( the fact of the ৪9168. measurement by 
division being given in the striptures) এই দুই 
হেতুতেও (জীবের অণুত্বই বুঝিতে হইবে )। 

৮__“এষোণুরাত্মা” (মুণ্ডক, ৩৷১৷৯), “বালাগ্রশত- 

ভাগস্য শতধা কল্পিতস্ত চ ভাগো জীবঃ” (শ্বেত, ৫৯) ইতি 
স্বশব্দোন্মানাভ্যাং জীবোহণুঃ। 

অস্তার্থ_“জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শত 
ভাগের শতভাগ সদৃশ স্বন্ম, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অণু শব্দ ও 
উন্মান (অল্প হইতেও অল্পবাচক ) শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, 
বিভু (মহৎ)-স্বভাব হেন |” 
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বলদেব তাহার ভাম্যের উপসংহারে বলিয়াছেন-_“আনন্ত্য- 
শব্দো-মুক্তযভিধায়ী । অস্তে৷ মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থাৎ” 
_জীবকে যে কোথাও কোথাও অনন্ত বলা হইয়াছে তাহা 
বদ্ধ জীবের উদ্দেশে নহে, মুক্ত জীবের উদ্দেশে । আনস্ত্যের 
অর্থই অস্ত (অৰ্থাৎ মরণ) রাহিত্য ৷ 

এই সূত্রে কোনও মতদ্বৈধ নাই । শুধু শঙ্করের মতে ইহা 
পুবব পক্ষ । 

এই স্থলে প্রশ্ন এই-_জীব যদি অণুরূপই হইল, তাহা হইলে 
তাহার সকল দেহে উপলব্ধি অর্থাৎ সুখছুঃখাদির বোধে বিরোধ 
উপস্থিত হয়, এইরূপ পুর্ব পৃক্ষে স্ত্রকার বলিতেছেন__. 

“অবিরোধশ্চন্দনব্” (২1৩২৩) 

এই স্থৃত্রের নিশ্বার্ক ভাষ্যার্থ এই-__এক বিন্দু চন্দন দেহের 
একদেশে স্পৃষ্ট হইলে যেমন সমস্ত দেহকে পুলকিত করে, 
সেইরূপ জীবাস্মা স্বরূপতঃ অণু ( সুক্ষ ) হইলেও সমস্ত দেহকে 
প্রকাশিত করেন, এবং সমস্ত দেহব্যাপী সুখাদির অনুভব করেন, 
সুতরাং জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকারে সমস্ত দেহব্যাপী ভোগের কিছু 
বাধা হয় না। 

এইরূপ শ্রুতি চন্দনদৃষ্টান্তের সঙ্গতিসমর্থক। আচার্য্য 
বলদেবকৃত এই স্থত্ৰভাম্যের উপসংহার এই :_ 

“স্মৃতিশ্চ অণুমাত্রোহপ্যয়ংজীবঃ  স্বদেহং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি। 
যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্র্ষ ইতি__” 

“হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্ব- 
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শরীরের আনন্দপ্রদ হয়, জীবও তদ্রপ একস্থানে স্থিত হইয়াও 
সর্ববদেহ ব্যাপক হয়েন ৷ 

এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত 
নহে ; কারণ চন্দনবিন্দু দেহের “স্থানবিশেষে অবস্থান করে 
বলিয়া সৰ্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার অবস্থানের 
এরূপ কোন স্থানবিশেষ নিদ্দিষ্ট না থাকায় সব্বাঙ্গীন অনুভব 
সঙ্গত হইতে পারে না 

এইরূপ আপত্তি নিরসনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন__ 

পঅবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাহভ্যুগমাদ্ধদি হি” 
(২৩২৪ ) ত 

পদচ্ছেদ ₹_ ‘চেৎ’ (যদি এইরূপ বল যে), “অবস্থিতি- 
বৈষম্যাৎ’ (চন্দনাদি বস্তসমূহের দেহের স্থানবিশেষে অবস্থান 
হেতু’), ইতি’ হা" অর্থাৎ “সর্্শরীরময় তৃপ্তি উৎপাদন’ হইয়া 
থাকে ), ‘ন’ (তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলি “না”, ‘এইরূপ বলা 
সমীচীন নহে’) । “হৃদি' ( হৃৎপদ্মমধ্যে এই আত্মার অধিষ্ঠান ) 
“হি” (নিশ্চয়ই) ‘অত্যুপগমাৎ! (‘স্বীকৃত হওয়া হেতু’) “অবস্থিতির 
বৈষম্য প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের বৈষম্যও বলা যায় না; যেহেতু জীবেরও 
হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত হইয়া থাকে”__বলদেব ভাষ্য । 

নিশ্বার্ক ভাষ্য £-_“অবস্থিতিবিশেষভাবাহ দৃষ্ান্তবৈষম্যম্‌ ইতি 
চেন্ন দেহৈকদেশে হরিচন্দনবৎ “হৃদিহোষ আত্মা” (প্রশ্ন, ৩৬) 
ইতি জীবস্থিত্যভ্যুপগমাৎ।”__অন্যার্থঃ £_চিন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত 
নহে, কারণ দেহের স্থানবিশেষে চন্দনের অবস্থিতি হেতু চন্দন 
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এইরূপ সমস্ত দেহকে পুলকিত করিতে পারে, কিন্তু দেহে 
আত্মার এইরূপ স্থানবিশেষে উপস্থিতি সিদ্ধ নহে, ততুত্তরে 
বলিতেছি যে, “হৃদয়ে এই আত্মা “অবস্থান করেন” ইত্যাদি 
শ্রতিতে জীবাত্মার চন্দনব, দেহের একদেশে উপস্থিতিও 
উপদিষ্ট আছে ।” 

শ্রীমত রামান্জ আত্মার হৃদয়ে অবস্থিতির সমর্থনস্থচক অপর 
একটা শ্রুতিও উদ্ধত করিয়াছেন ; সেইটা এই 2 

পকতম আত্মা”__“যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু, হৃত্যন্ত- 
র্জ্যোতিঃ”_( বৃহ, ৬৩৭ )_কোন্টী আত্মা ?-_প্রাপসমূহের 
মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময়পুরুষ যাহা হৃদয়াভ্যস্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ ৷ 

একদেশবর্তী আত্মার সমগ্র দেহব্যাপী কাধ্যকারিতা৷ কিরূপ 
তাহা প্রদর্শনের জন্য এখন স্বত্রকার প্রকারান্তরে আত্মার শরীর- 
ব্যাপ্তি প্ৰতিপাদন করিতেছেন £_ 

“গুণাদ্বীলোকব্” (২৩২৫) 

[পদচ্ছেদ ২₹_-(আত্মাও) ‘আলোকবৎ’__( আলোকের ন্যায় ) 
“গুণাৎ’ (ন্বীয়গুণ অৰ্থাৎ, জ্ঞানগুণের দ্বারা) (“সমস্ত দেহে 
ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে’ )। (রামানুজমতে “পরমত-_ 
নিষেধার্থে ‘বা’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।')_নিম্বার্কমতে 
বা= অথবা । ] 

নিষ্বার্কভান্ত :_“দেহে প্রকাশো জীব-গুণাদেব, কোষ্ঠে 
দীপালোকাদিবৎ”-_অস্তার্থ :_‘অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র 
দীপ স্বীয় গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে, তদ্বৎ জীব 
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অনু হইলেও স্বীয়গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া 
প্রকাশিত করেন । 

গ্রীমৎ মধ্বও প্রদীপাদি আলোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তিনি 
সূত্রের ‘গুণ’ শব্দের সহিত "যোগ রক্ষা করিয়া দৃষ্টান্তের 
অন্যবূপ পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
প্যথালোকম্য প্রকাশগুণেন ব্যাপ্তি: জ্যোতীরূপেণাব্যাপ্তিঃ এবং 
চিদ্রপেণ ব্যাপ্তিরিতি বা”__যেমন প্রদীপাদি আলোক “প্রকাশ- 
গুণে’ ব্যাপক হয় এবং জ্যোতী ( প্রদীপাদি ) অব্যাপক থাকে, 
সেইরূপ জীব সুক্ষ (অর্থাৎ অব্যাপক) হইলেও তাহার “চিদ্গুণে" 
ব্যাপক হয় । 

সূর্য্য একদেশস্থিত হইয়াও নিখিললোক স্বীয় প্রভাদ্বারা 
আলোকিত করেন, পদ্মরাগাদি মণিসকলও একদেশস্ফিত হইয়া 
প্রভাদ্বারা চতুদ্দিক আলোকিত করে। স্বর্য্য বা এ সকল মণি 
হইতে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এরূপ বলা যাইতে 
পারে না। কারণ তাহা হইলে স্থধ্য ও মণিসকলের পরিমাণের 
হ্রাস হইত। কিন্ত তাহা তে নিতান্ত অসম্ভব | অতএব “প্রভা' 
শব্দে গুণই বোধিত হয়। তদ্রুপ জীবেরও স্বীয় গুণেই সমস্ত- 
দেহে ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে ।__বলদেবের সিদ্ধান্ত এইরূপ । 

পূর্ববপ্রদত্ত প্রদীপ, সূর্য্য, মণি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ছারা দেখা যায়, 
গুণসকল গুনীর স্থান হইতে স্বতন স্থানে অবস্থান করে, “জীব 
হইতে জ্ঞানের আধিক্য” দেখা যায়, “যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ববথা 
ব্যাপক হয়”__ইহা যে অযুক্ত নয়, মণিপ্রভার হ্যায় জ্ঞাতার 
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আত্মা ও (প্রভাস্থানীয় ) জ্ঞান যে আশ্রয় (আত্মা) হইতে 
ব্যতিরিক্ত বা পৃথকৃভাবে অন্যত্র থাকিতে পারে ( যাহা পূর্বে 
[ ১ম স্থত্রে ] নিরূপিত হইয়াছে ) তাহাই এখন অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বিবৃত করিতেছেন £__ . 

“্ৰ্যত্তিরেকো গন্ধব” (২৩২৬) 

[ পদচ্ছেদ :_ব্যতিরেকঃ ( স্বতস্ত্রভাবে অবস্থান ) গন্ধবৎ 
(গন্ধের মত )। নিশ্বার্কভাম্ম-_“গুণভূতম্থ্য জ্ঞানস্য ব্যতিরেকস্ত 
( অধিকদেশবৃত্তিত্বং ) গন্ধবছুপপছ্াতে (অল্পদেশস্থাৎ পুষ্পাৎ গন্ধস্ত 
অধিকদেশবৃত্তিত্বব) উপপদ্যতে |” অস্তার্থ ₹_পপুষ্পের গুণ গন্ধ 
যেমন অল্পস্থানস্থিত পুষ্পাদে হইতে দূরবর্তী ( গুণি ব্যতিরিক্ত 
প্রদেশে) স্থান ও স্বীয় বৃত্তির ব্যোপ্তির) বিষয় করে, তজ্রপ জ্ঞান 
যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে বৃত্তিযুক্ত হয়।” ] 

সুতরাং পুষ্প হইতে গন্ধের ন্যায় (ক) জীব হইতে জ্ঞানের 
ব্যতিরেক বা ব্যাপ্তির আধিক্য স্বীকার্য্য । 

. শ্রুতি প্রভৃতিতেও এরূপই দিত হইয়া থাকে এই মর্শ্মে 
সূত্র কর! হইয়াছে *₹_ 
“তথ চ দৰ্শরতি” (২৩২৭) 
(নিশ্বার্ক ‘চ’র পরিবর্তে ‘হি’ লিখিয়াছেন ) 





(ক) গন্ধ বস্তুত: পৃথিবীরই গুণ, পুষ্পাদির নহে। পুষ্পাদিকে 
- আশ্রয় করাতেই ইহাদের গুণ বলিয়া প্রতীতি হয়। এইরূপ স্থৃতিতে ও 
বিভিন্ন দর্শনে আছে। 
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৬5 বৈষবদর্শনে জীববাদ 

[ পদচ্ছেদ ১_-তথা চ' ( সেইরূপই ) (ক্রুত্যাদি ) “দর্শয়তি” 
(প্রদর্শন করিতেছেন )]1 

শ্রুতি__যথা, “স এষ" প্রবিষ্ট আলোমভ্য আনখেভ্যঃ”__ 
(সেই এই [জীব] লোম এবং নখসমূহ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট)__নিশ্বার্ক । 

“ঞ্ধানাত্যেবায়ং পুরুষ”-_প্রীভাস্য ॥ (এই পুরুষ [জীব] 
নিশ্চয়ই জানেন অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্বা)। 

অতএব জীব যে আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় ইহা 
দশিত হইল ৷ 

এখন জিজ্ঞাস্য এই, জীব ও জীবের জ্ঞান পৃথক্‌, এই দুইয়ে 
ভেদ আছে, ইহা সিদ্ধ হয় কিরূপে ?. 

উত্তরে স্মত্রকার বলিতেছেন__ 

“পুৃথগোপদেশাৎ” (২৩২৮) 

যেহেতু (শ্রুতিতে) পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে। 

“শ্রুতি জ্ঞান হইতে জীবের (ভ্ঞাতার) ভেদ উপদেশ 
করিতেছেন'__নিশ্বার্ক । 

শ্রুতি বলেনঃ_“নহি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে ৷” 
(বু, ৬৷৩৷৩০ )__বিজ্ঞাতার (জীবের ) বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত 
হয় না। 

“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্‌” (বু, ৫1২২), (যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান 
করেন )। 

পবিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ুতে” ( তৈত্তি, আন ৫1১ )-__যিনি বিজ্ঞান 
ও যজ্ঞ প্রকাশ বা বিস্তার করেন। প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহা” প্রজ্ঞা 
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দ্বারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া (কৌষীতকি)_নিশ্বার্ক ও বলদেব 
কর্তৃক উদ্ধত । 

নিশ্বার্ক__এপ্রজ্ঞয়া শরীরমারুহা ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞান হইতে 
জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াত্ছন। জীব ও তাহার জ্ঞান এই 
উভয়ের জ্ঞানত্ব বিষয়ে ভেদ না থাকিলেও জীব ধম্মী, জ্ঞান 
তাহার ধর্ম, এইরূপ ধর্ম্মধশ্মিভাবে উভয়কে ভিন্ন বলা হয় ।” 

অন্যত্র আছে--“বেদে কহিতেছেন, জীব জ্ঞানের দ্বারা 
দেহকে অবলম্বন করিতেছেন, অতএব জীব কর্তা হইলেন, জ্ঞান 
করণ হইলেন ; এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব 
জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয়, বস্তুতঃ ক্ষুদ্র 1” 

এই স্মত্রের ব্যাখ্যায় বলদেব বলেন, “জীবের জ্ঞান যদি নিত্য 
হয়, তাহা হইলে স্ুযুপ্তি প্রভৃতিতেও সেই জ্ঞান থাকিতে 
পারে, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা ঘটে" “এইরূপ পূর্বব্পক্ষে 
(স্থত্ৰকার ) উত্তর করিতেছেন, পৃথক্‌ উপদেশ হেতু জীবের 
নিত্যজ্ঞান ্বীকার্য্য হয় ৷ 

এখন প্রশ্ন এই, জ্ঞান এবং জ্ঞাতা যদি পৃথকৃই হইল তাহা 
হইলে ‘সত্যং জ্ঞানম্ ইত্যাদি স্থলে আত্মাকে অর্থাৎ ত্রহ্মকে 
জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? 
তদুত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন__ 

“তদ্গুণসারত্বাতু, তছ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ” (২।৩।২৯) 

অশ্রে আমরা রামান্জমতে এই স্মত্রের অর্থ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । 
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Ee বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 

[পদচ্ছেদ £_তদ্গুণসারত্বাৎ’ ( তৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মার 
সারভূত গুণ বলিয়া) ‘তু’ (কিন্ত) ‘তদ্যপদেশঃ’ (জ্ঞানস্বরূপত্বের 
ব্যবহার) “প্রাজ্ঞবৎ’ ( পরমাত্মার হ্যায় ) ]। ( “তু” শব্দ পূর্ব্বোক্ত 
আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে )। 

ইহার বিবৃতার্থ এই-_যেমন জ্ঞানই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মার 
(ত্রন্ষের ) সারভূত গুণ বলিয়া তাহাকে “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং 
ব্ৰহ্ম” ( তৈত্তি, আন, ১৷১৷২ ) এই বাক্যে ‘জ্ঞান’ অৰ্থাৎ 'জ্ঞান- 
স্বরূপ’ বলা হইয়াছে, তেমনই জ্ঞানরূপ গুণই আত্মার সার বা 
প্রধান গুণ বলিয়া আত্মাকে ‘বিজ্ঞান’ ( তৈত্তি, আন, ৫৷১এ ) 
এবং জ্ঞানস্বরূপ’ ( বিষ্ণু, পু, ১২1৬) বলিয়াও উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

প্রীমৎ রামান্ুজের ভাস্য-সরলার্থে “তদ্গুণসারত্বা' শব্দের 
ব্যাখ্যার পরেই ইহার ভাবার্থ লিখা হইয়াছে_-“ন তু জ্ঞান- 
স্বরূপদ্থাৎ'-_কিন্ত জ্ঞানময় বলিয়া নহে’ ৷" 

নিশ্বার্ক এই সুত্রকেও জীবের অণুত্বজ্ঞাপক বলিয়াই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহার ভান্যের অর্থ এই_বৃহত্ড গুণ আছে” 
এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন “ত্রহ্ম' বলা হয়, এইরূপ 
জীবাত্মারও গুণের “বিভুত্ব' [ ব্যাপকত্ব ] থাকায় “নিত্যং বিভুং” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে ইহাকে ‘বিভু’ বলা 
হইয়াছে; পরস্ত স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভু নহেন। প্রাজ্ঞ আত্মা 
(পেরত্রক্গ ) বাস্তবিক স্বরূপতঃ বৃহৎ, অণু নহেন, তথাপি তিনি 
গুণেও বৃহৎ, হওয়াতে তাহাকে 'বৃহস্তং ব্ৰহ্ম’ ইত্যাদি বাক্যে 
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বৃহত্গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্ৰহ্ম’ বলা হইয়াছে, জীবাত্মা কিন্ত 
স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাহাকে “বিভু’ বলা হইয়াছে। ইহাই 
উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। 

জ্রীমৎ বলদেবের ভাষ্য স্বামানুজ ভাব্যের অনুরূপ । তিনি 
বলেন, “জীব জ্ঞাতা হইলেও তাহার জ্ঞানস্বরূপত্বের ব্যপদেশ 
(কথন) হইয়া থাকে। বিষ্ণু ( অর্থাৎ ব্রহ্ম ) যেরূপ সর্বজ্ঞ, 
সর্বববিদ্‌ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানবিশিষ্টক্পে উক্ত হইয়াও আবার 
“সত্যং জ্ঞানম্‌ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন, 
তদ্ৰূপ জ্ঞানই আত্মার সারগুণ অর্থাৎ “ব্যভিচাররহিত স্বরূপানু- 
বন্ধী” গুণ বলিয়া আত্মাকেও জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। 
অতএব জ্ঞাতা জীবই যে জ্ঞানস্বরূপে নিদ্দিষ্ট হয়েন, ইহা 
স্থির হইতেছে” । 

মাধ্বভাষ্যের মর্শ্মও ই’হাদেরই অনুরূপ । 

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য অভিনব ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । কোন 
বৈষ্ণবাচাধ্যই শঙ্করের ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই, পরস্ত তাহা 
তাহার স্বকপোলকল্লিত বলিয়া অগ্রাহা করিয়াছেন । 

শঙ্বরের মতে ১৯ হইতে ২৮ স্থত্র পর্য্যন্ত বাদীর অর্থাৎ 
পূর্ব্বপক্ষের মতে জীবের ক্ষত্রতা স্থাপন হইল এবং এই সমুদয় 
সুত্র স্ুত্রকারের নিজমতপ্রকাশক নহে। ২৯শ সুত্র তাহার 
মতপ্রকাশক সিদ্ধান্তস্ত্র । 

এই সূত্রের ‘তদ্‌’ শব্দে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই ‘জ্ঞান’ 
বুঝিয়াছেন, কারণ পূর্বববন্তা স্থত্রে জ্ঞানের কথা আছে। কিন্ত 
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শঙ্করের মতে তদ্‌ শব্দ “বুদ্ধি' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
যদিও বুদ্ধি শব্দ পুর্বে কুত্রাপি নাই । 

আচাৰ্য্য শঙ্কর এই স্ুত্রের অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে বলিয়াছেন 
_ স্ুত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ববপক্ষ নিষেবক। অর্থাৎ আত্মা অণুঃ এ 
পক্ষ গ্রাহা নহে। 

“্তস্তা বুদ্ধেগ্াস্তদ্গুণা ইচ্ছা দ্বেষঃস্ুখংদুঃখমিত্যেবমাদয়- 
স্তদ্গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্তাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি স তদ্গুণ- 
সারস্তস্যভাবস্তদ্গুণসারত্বম্‌ । নহি বুদ্ধে্শৈবিবনা কেবলস্তাত্মনঃ 
সংসারিত্বমন্তি । বৃদ্ধ,যপাধিধর্স্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্তৃত্বভোক্ত, ত্বাদি 
লক্ষণং সংসারিত্বমকর্ত,রভোক্ত,স্চাষংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত 
আত্মনঃ। তন্মাৎ তদ্গুণসারত্বাদ্বুদ্ধিপরিমাণেনাহস্তয পরিমাণ- 
ব্যপদেশঃ ৷”_ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, এ সকল তাহার অর্থাৎ 
বুদ্ধির গুণ (ধর্ম্ম)। এ সকল গুণই  প্রাধান্যরূপে আত্মার 
সংসারভাবের কারণ। সেই জন্যই আত্মা তদ্গুণসার অর্থাৎ 
বুদ্ধিগুণপ্রধান। যেহেতু বুদ্ধিগুণ প্রধান, সেই হেতু তিনি 
বুদ্ধিগুণ অনুসারে ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ উল্লিখিত হন। বুদ্ধির 
যোগ ব্যতীত কেবল (অসহায়) আত্মার সংসারিত্ব নাই । 
উপাধিভুত বুদ্ধির ইচ্ছাদিগুণে অধ্যস্ত হন, তাই তাহার 
কর্তৃত্বভোক্ুত্বাদিরূপ সংসার হয়। অসংসারী কেবল ও নিত্যমুক্ত 
আত্মার আবার সংসার ! অতএব বুদ্ধিগুণ অনুসারেই তাহার 
সেই সেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত আছে ।' 
অর্থাৎ “শ্রুতিবাক্যে বুদ্ধির পরিমাণের দ্বারা আত্মার পরিমাণ 
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উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাজ্ঞ আত্মা ব্র্মের যেমন “অপীয়ান্‌ 
বৃহেৰোযবাদ্বা ( বৃহি ও যব হইতেও অণু) ইত্যাদি বাক্যে 
ক্ষুদ্রত্বাদি উপদেশ করা হইয়াচ্ছ, তদ্ৎ জীবাত্মাসম্বন্ধীয় 
বিভুম্বভাব।” 

“তিনি যে শ্রুতিতে অণু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সে কথন 
বুদ্যাদি-উপাধি-অন্ুসারে । পরমাত্মা যেমন সগ্চণোপাসনার 
জন্য সুন্্মাদপিসূন্প আখ্যায় অভিহিত হন, তেমনি, জীবাত্মাও 
বুদ্ধিগুণ প্রাধান্তে পরিচ্ছিন্ন ও সংসারী বলিয়া করিত হন৷” 
(শঙ্করভাম্যের ফুট্‌নোট্‌ )। 

আচাৰ্য্য শঙ্করের এই মতের আলোচনা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে 
করা যাইবে । 

জ্ঞানশব্দের দ্বারা আত্মার ব্যপদেশ, অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞান- 
স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যে দোষাবহ নহে পরবর্তী সূত্রেও 
ইহাই বলিতেছেন ৮. 

“যাবদাত্স ভাবিত্বাচ্চ ন দোবস্তদ্দর্শনা” (২৩৩০) 

ইহার অর্থ এই ‘জ্ঞানের “যাবদাত্মভাবিত্বাৎ' অর্থাৎ আত্মার 
সমনিয়তৰৃত্তিত্ব বা নিত্যসহচরত্ব গুণ আছে বলিয়া, অর্থাৎ “আত্মা 
তাহার জ্ঞানগুণও তেমনি অবিনাশী ও তৎসহচর’, এইজন্য 
আত্মাকে জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করা ‘ন দোষঠ দোষাবহ নহে; 
“তদ্দৰ্শনাৎ’ কারণ সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, প্রকাশ- 
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গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম বলিয়া অগ্নিকে ‘প্রকাশ’ শব্দের 
দ্বারাও নির্দেশ করা হইয়া থাকে ।” 

আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের নিয়লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন ₹_যদি বল, বুদ্ধিগুণ সংযোগেই আত্মার সংসারিত্ব ঘটে, 
তবে বুদ্ধি ও আত্মা যখন বিভিন্ন, তখন এই সংযোগাবসান অবশ্য 
হইবে, তাহা হইলে মোক্ষগ তৎকালে আপনা হইতেই হইবে, 
এই আপত্তির উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন, এই দোষের আশঙ্কা 
নাই ; কারণ বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাব আছে, যতদিন জীবের 
সংসারিত্ব, যতদিন সম্যক্দর্শনদ্বার৷ সংসারিত্ব দূর হয় না, ততদিন 
তাহার বুদ্ধিসংযোগ নিবারিত হয় না । শাস্ত্রে এইরূপ দেখাইয়া- 
ছেন; যথা, “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” ইত্যাদি শ্রুতি। 

বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। 

এইস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়_ন্থৃযুপ্তি প্রভৃতি 
অবস্থায় যখন জ্ঞান থাকে না, তখন জ্ঞান কখনই আত্মার 
স্বরূপান্বন্ধী অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ গুণ বা ধশ্্ন হইতে পারে না; 
ইহার উত্তরে স্ুত্রকার বলিতেছেন__ 

“পুংস্বা দিবত্স্য সতোহভিব্যক্তিযোগাৎ ৷” (২৩৩১) 

[ পদচ্ছেদঃ_পুংস্বাদিবৎ’ (পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্বের ন্যায় ) ‘অস্ত’ 
(ইহার অর্থাৎ জ্ঞানের ) “সতঃ' (সুযুপ্ত্যাদি অবস্থায় বিছ্যমানতার) 
“অভিব্যক্তিযোগাত (অভিব্যক্তি সম্ভব বলিয়৷)। তু’ শব্দ 
আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত । ] 

ইহার সরলার্থ এই__যেমন পুংস্থাদি (পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব ) 
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বাল্যকালে অনভিব্যক্তরূপে অর্থাৎ সুস্ক্রূপে বা বীজভাবে 
বর্তমান থাকে বলিয়াই যৌবনে অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশপ্রাপ্ত 
হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ও সুপ্তি, মূর্ছা প্রভৃতি 
কালে বীজভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং এই জন্যই জাগ্রৎ অবস্থায় 
পুনরায় তাহার অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। অতএব জ্ঞান জীবের 
নিত্যসহচর । 

এখন স্ত্রকার আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে আত্মার 
সর্ব্গতত্বে বা ব্যাপকত্ধে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন 

“নিত্যোপলব্যন্ুপলব্বিপ্রসঙ্গো হন্যতরনিয়মে। 

টু বান্যথা” (২৩৩২) 

[পদচ্ছেদ £__“নিত্যোপলব্যনুপলব্বিপ্রসঙ্গঠ  € সর্বদাই 
বিষয়োপলব্ধি ও তাহার অভাব ( অর্থাৎ অন্ুপলন্ধি ) হইবার 
সম্ভাবনা ) “অন্যতরনিয়ম£ (কেবলই উপলব্ধি বা কেবলই 
অন্ুপলব্ধির নিয়ম ) ‘বাঁ’ ( অথবা ) ‘অন্যথা’ (অন্যরূপ হইলে 
অর্থাৎ এরূপ না হইলে )]। 

ইহার গ্রীভাম্যের সরলার্থ এই-_“আত্মা যদি সর্ববগত জ্ঞানময় 
হইত, তাহা হইলে সৰ্ব্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান 
সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই 
অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান, কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে 
পারিত না। অতএব আত্মা মহান্‌ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরস্ত 
অণু ও জ্ঞানগুণবান্‌ 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ত- 
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তীর্থ মহাশয় এই স্থত্রের স্রীভান্তের এইরূপ তাৎপৰ্য্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন ₹__সময়বিশেষে যে কোন কোন বিষয়ের উপলব্ধি 
হয়, আবার হয় না; ইহা সর্বসম্মত কথা । এখন এ বিষয়ে 
তিনটা প্রশ্ন করা হইতেছে__€১) আত্মা কি উপলব্ধি ও অন্থুপ- 
লক্ধি, উভয়েরই হেতু ? (২) কিংবা কেবল উপলব্ধিরই হেতু ? 
(৩) অথবা অন্ুপলন্ধিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, 
তাহা হইলে এক সময়েই আত্মার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়ই 
ঘটিতে পারে ; অথচ তাহা অন্ুভববিরুদ্ধ ; যদি কেবল উপলন্ধিরই 
হেতু হয়, তাহা হইলেও সৰ্ব্বদাই উপলব্ধি থাকিতে পারে, কখনও 
কোনও বিষয়ে অন্ুপলন্ধি ঘটিতে পারে না ; আর যদি কেবল 
অনুপলব্ধিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই অনুপলন্ধি বা 
অজ্ঞান থাকিতে পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলব্ধি হওয়া 
সম্ভবপর হইতে পারে না; অথচ আত্মাকে অণুপরিমাণ ও 
জ্ঞানগুণবান্‌ বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না ।” 

এই স্ুত্রের নিশ্বার্কভাম্যের মন্ত্র এই-_-“জীবাত্মা সর্ব্বগত এবং 
স্বরূপতঃই বিভুম্বভাব স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলন্ধি 
( জ্ঞান ও অজ্ঞান ) উভয়ই জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 
জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপকস্বভাব হইলে তাহার 
'নিত্যসব্ধজ্ঞত্ধ ( উপলব্ধি ) সিদ্ধ হয়; এবং পক্ষান্তরে সংসারবন্ধ 
ও ( অজ্ঞানও ) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে তাহার সেই অজ্ঞানও নিত্য 
হইয়া পড়ে । অতএব বন্ধ মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উভয়ই - 
নিত্য হয়। অথবা হয় নিত্যই বদ্ধ অথবা নিত্যই মুক্ত, এইরূপ 
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ছুইটার একটা ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত 
হওয়ার সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না ।” 

শঙ্করভাব্যে এই স্থত্রের এইরূপ" ব্যাখ্যা করা হইয়াছে_ 
“আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ অবশ্য আছে স্বীকার করিতে হয়, 
তাহা না করিলে নিত্যোপলব্ধি অথবা নিত্য-অনুপলদ্ধি মানিতে 
হইবে ; কারণ ইন্দ্রিয়াদি করণ আত্মার সম্বন্ধে নিত্য বর্তমান 
থাকায়, নিয়ামক অন্তঃকরণের অভাবে আত্মার নিত্যই বাহা- 
বিষয়ের উপলদ্ধি হইবে । যদি ইন্দ্রিয়াদি সাধন থাকা সব্বেও 
বাহাবস্তর উপলব্ধি আত্মার না হয়, তবে অনুপলব্ধির* নিত্যত্বই 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ; “অথবা আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে 
একটির শক্তির প্রতিবন্ধ মানিতে হইবে; কিন্তু আত্মার শক্তির 
প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে; কারণ পূর্বের ও পরক্ষণে অপ্রতিবন্ধ 
শক্তি দেখিয়া মধ্যে অকস্মাৎ ইহার শক্তির প্রতিবন্ধ হওয়া 
স্বীকার করা যায় না ; অতএব যাহার অবধান ও অনবধানবশতঃ 
উপলব্ধি ও অন্ুপলন্ধি ঘটে, এইরূপ অন্তঃকরণ থাকা স্বীকার 
করিতে হয় ।” 

আচার্য্য শঙ্করের এই ব্যাখ্যা অতিশয় কষ্টকল্পিত বলিয়া 
মনে হয়। এইরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারাও জীবাত্মার বিভুত্ব 
প্রতিপন্ন হয় না। এই ব্যাখ্যার অসমীচীনতা৷ পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে 
প্রদখিত হইবে । 

এততবিষয়ক পরবর্তী স্মত্রসমূহদ্বারাও আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা 
অসমীচীন বলিয়া মনে হয়। 
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(8) জীব কর্তা 


পরবর্তী সাতটা সুত্রকে (৩৩-_৩৯ ) কর্রধিকরণ বলা হয়। 
পূর্বের আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এই 
অধিকরণে আত্মার কর্তৃত্ব সংস্থাপনের জন্য স্ত্রকার বলিতেছেন__ 

“কর্তা শান্ত্রার্থবত্বাৎ” (২1৩৩৩) 

(আত্মা) “কর্তা”, “শাস্ত্রার্থবত্বাৎ’ ( শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষার 
জন্য )। শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন “ন্বর্গকামো যজেত” 
(স্বৰ্গাভিলাষী যাগ করিবে), এবং “মুমুক্ষুত্র ক্মোপাসীত” 
( মোক্ষাভিলাষী ত্ৰহ্মোপাসনা করিবে.) । এই সকল ভোগ ও 
মোক্ষের উপায়নির্দেশক শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য 
জীবের কর্তৃত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। 

গীতার “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” (৩২৭) ইত্যাদি বাক্যে 
যে প্রকৃতির গুণসমূহের কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 
আত্মার কর্তৃত্ব যে প্রকৃতির গুণসমূহের সংসর্গ দ্বারাই সম্পাদিত 
হয়, কেবলই স্বরূপ দ্বারা নহে, এই স্বকীয় ও পরকীয় কর্তৃত্ব 
ধর্মের বিবেক প্রদর্শনের জন্যই কেবল গুণসমূহের কর্তৃত্বের কথাই 
গীতাতে কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি বিবিধ তর্কযুক্তি ছারা আচার্য্য 
রামান্জ আত্মার কর্তৃত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন । # 

শাঙ্করভায্যেও এই সুত্রের ব্যাখ্যা এইরূপই | শঙ্কর যখন 
জীবকে বিভুম্বভাব বলেন, তখন সব কর্্মই ত্রক্ষের কর্ম্ম বলিতে 
হয়। তাহা হইলে ভোগ ও মোক্ষ সম্বন্ধীয় শান্ত্রোপদেশ সবৈর্বব 
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মিথ্যা হইয়া যায়, এবং জীব ও ব্রহ্ষমের ভেদপ্রদর্শন করিয়া 
২য় অধ্যায়ের ১ম পাদে স্ৃত্রকার যে সকল সুত্র রচনা করিয়াছেন 
তাহার কোনও সার্থকতা থাকে না। এই অবস্থায় সমস্ত 
ব্ৰহ্মসূত্ৰ পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যে পূর্ণ হয়। সুতরাং শঙ্করের 
এই স্মত্রের ব্যাখ্যার তেমন কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে 


“বিহারোপদেশীৎ” (২৩৩৪) * 

ইহার অর্থ এই__জীব শ্বরীরে বিহার করেন, শ্রুতি এইরূপ 
উপদেশ করিয়াছেন । যথা--“স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” 
(বৃহ, ৪1১১৮) এই আত্মা ) স্বীয় শরীরমধ্যে যথেচ্ছ- 
ভাবে বিচরণ করে ।” 

এতদ্বারা এই শ্রুতি আত্মার কর্তৃত্ই উপদেশ করিতেছেন । 
এই সুত্রের ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই। এই স্বত্রোক্ত “বিহার 
শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । শঙ্কর যে আত্মাকে স্বরূপতঃ 
বিভু অর্থাৎ সর্ববগত বলেন, তাহার এই মত ঠিক হইলে আত্মার 
“বিহার’ কথার কোনই অর্থ থাকে না, অতএব শঙ্করের উক্ত মত 
সমীচীন নহে। 

“উপাদানাৎ” (২৩৩৫) 

জীব প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে ‘উপাদান’ রূপে গ্রহণ করেন, 

শ্রুতি এইরূপও উপদেশ করিয়াছেন । যথা__“এবমেবৈষ এতান্‌ 
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প্রাণান্‌ গৃহীত্বা” ইত্যাদি ( বৃহ, ৪1১১৮) এখ্রহণ'কার্্য 
আত্মার কর্তৃত্বাবধারক। 
এই স্ুত্রের ব্যাখ্যাতে বিরোধ নাই । 
পব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াৎ ন চেনির্দেশবিপধ্যয়ঃ” 


(৩1৩৬) 
-_ শ্রুতিতে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্থুতে”__বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্ম! 
যজ্ঞ বস্তার করেন_এই বাক্যে শ্রুতি আত্মার যজ্ঞরূপ 
(এক্রিয়ায়াং ) ক্ৰিয়াতে 'ব্যপদেশ" অর্থাৎ কর্তৃত্বনির্দেশ 
করিয়াছেন । এতদ্বারা আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকাধ্য । “ন চেৎ'_ 
যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যদি ‘আত্মা’ না বুঝাইয়া 
‘জ্ঞান’ (বুদ্ধি) বুঝায় এইরূপ বল, তাহা হইলে জ্ঞান বা বুদ্ধি 
যখন ক্রিয়াসাধনকরণ, তখন “বিজ্ঞান'শব্দের পরে করণ-বিভক্তি 
তৃতীয়া হইয়া “বিভ্ঞানেন” হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা 
যখন হয় নাই তখন প্রথমা বিভক্ত্যস্ত ‘বিজ্ঞান’ শব্দ ছারা 
আত্মার কর্তৃক্ছই উপদেশ করা হইয়াছে, জ্ঞানের ( বা বুদ্ধির ) 
কর্তৃত্ব নহে। 
এই স্থৃত্রের ব্যাখ্যাতেও বিরোধ নাই। জীবাত্মা যদি কর্তা 
হইলেন, তাহা হইলে তিনি অনিষ্টোৎপাদক কর্ম কেন করেন, 
ইহার উত্তরে স্ুত্রকার বলিতেছেন__ 
“উপলব্ধিবদনিয়মঃ” (২৩৩৭ ) 
'জীবাত্মা কর্মের ইষ্টানিষ্টত্ব “উপলব্ধি' করিলেও সর্বদাই যে 
ইুষ্টকর্শ্ম করিবেন তাহার কোন “নিয়ম নাই'। ( অথবা, 
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ইষ্টকর্্মের যে সৰ্ব্বদাই ইষ্ট্ূপে উপলব্ধি হইবে তাহার কোন 
“নিয়ম নাই? )। 

এই স্থত্রের শাঙ্করব্যাখ্যার ফলও একই প্রকার । 

“শক্তিবিপধ্যয়াৎ্” (২৩৩৮) 

এই সূত্রের নিশ্বার্ক ভাব্য এই :_“বুদ্ধেঃ কর্তৃত্থে করণ- 
শক্তিহাঁয়তে, কর্তৃশক্তিঃ স্যাৎ, অতো জীব এব কর্তা” । 

'বুদ্ধিকে কর্তা বলিলে, তাহার করণত্থের লোপ হয়, তাহা 
কর্তৃশক্তি হইয়া পড়ে ; অতএব জীবই কর্তী'। 

এই সূত্রের রামানুজ ভাষ্য অন্যরূপ ৷ তিনি শশক্তিবিপর্ধ্য়াৎ' 
এর অর্থ করিয়াছেন “ভোক্তত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু’। তাহার 
ভাষ্যের সরলার্থ এই-_“আত্মা যদি কর্তাই না হয়, তাহা হইলে 
ভোক্তত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃরূপ বুদ্ধির পক্ষেই তাহা 
সম্ভবপর হয়; স্থৃতরাং ভোক্তৃত্বশক্তিরও বিপর্যয় হইতে পারে । 
অতএব আত্মাই কর্তা ৷" 

শাঙ্করভাম্যের ফলিতার্থও এইরূপ । 

“সমাধ্য ভাবাচ্চ” (২৩৩৯) 

এই সূত্রের নিশ্বার্ক ভান্যের ব্যাখ্যা এই-_আত্মার কর্তৃত্ব 
না থাকিলে, শাস্ত্র যে চৈতন্যব্বরূপে অবস্থিতিরূপ “সমাধি'র 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অচেতন বুদ্ধি, যাহা নিজের সীমা 
লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্দারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; 
স্থতরাং “সমাধির ‘অভাব’ প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ সমাধির উপদেশও 
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বৃথা হইয়া যায়। অতএব এই কারণেও আত্মার কর্তৃত্বই 
সিদ্ধ হয়। 

ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা এই__সমাধিকালে বুদ্ধি থাকে 
না। যদি আত্মাকে কর্তা বলিয়া স্বীকার না করা হয় তাহা 
হইলে সমাধির লোপাপত্তি হয়; এই হেতু আত্মাকে কর্তা 
স্বীকার করিতে হইবে ।- চিন্তবৃত্তির নিরোধকে সমাধি বা যোগ 
কহে। (পাতঞ্জল যোগসূত্র ১ম ও ২য় দ্রষ্টব্য) 

শাঙ্করভাম্যের ব্যাখ্যাও ফলে এইরূপই । 

আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ইহার কর্তৃত্বের কখনও বিরাম 
হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি কুরা যায় না; বরং এইজন্য 
বলা হইয়াছে _ 

“্যথাচ তক্ষোভয়থ৷” (২৷৩৷৪০) 

ইহার নিশ্বার্ক ভাষ্য এই_“আত্রেচ্ছয়া যথা তক্ষা (সবত্রধরঃ) 
তথা করোতি ন করোতি ইত্যুভয়থা ব্যবস্থা সিধ্যতি, বুদ্ধেঃ 
কর্তৃত্বে ইচ্ছাভাবাছ্যবস্থাইভাবঃ ৷” 

ইহার বিবৃতার্থ এই__তক্ষা ( সূত্রধর ) ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়ায় 
কুঠারাদি থাকিতেও যদৃচ্ছাক্রমে কখন কর্ম্ম করে, কখন করে না, 
উভয়প্রকারই করিতে দেখা যায়; কিন্তু স্থত্রধরের বুদ্ধিমাত্র 
কর্মকর্তা হইলে, কখনও ইচ্ছা হওয়া, কখনও না হওয়া, এইরূপ 
অবস্থাভেদ ঘটিতে পারে না।” 

শাঙ্করভাব্যে এই স্মত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ, যথা_-যেমন 
তক্ষা (স্ুত্রধর ) বাস্ত ( বাইস্‌ ) প্রভৃতি অন্ত্রবিশিষ্ট হইয়া কর্ম 
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করিতে করিতে পরিশ্রাস্ত ও দুঃখী বোধ করে, পরন্ত গৃহে আগমন 
করিয়া বাস্যাদি অস্ত্র পরিত্যাগপুরর্বক স্বস্থ ও সুখী হয়, তদ্রপ 
জীবও অবিগ্যাহেতু দ্ৈতবুদ্ধিবিশিষ্ট' হুইয়া ্বপ্র-জাগরণাদি 
অবস্থাতে আপনাকে কর্তা ও দুঃখী বোধ করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
হইলে তাহার কর্তৃত্বাদি ভাব অপগত হয়, এবং সে মুক্তিলাভ 
করে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বরূপগত নহে, তাহা অজ্ঞানমূলক ; 
সূত্রধর যেমন বাস্যাদি উপকরণ অপেক্ষায়ই কর্তা হয়, পরস্ত স্বীয় 
শরীরে অকর্তাই থাকে; তদ্রপ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি করণের 
অপেক্ষায় কর্তা হয়েন, স্বরূপতঃ তিনি অকর্তা। এই সাদৃশ্যমাত্র 
প্রদর্শন করাই দৃষ্টান্তের মুন্ম। পরন্ত আত্ম! স্মত্রধরের ন্যায় 
অবয়ববিশিষ্ট নহেন ; সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদিকরণের 
গ্রহণ সুত্রধরের বাস্তাদি অন্ত্রগ্রহণের সদৃশ নহে, এই অংশে 
দৃষ্টাস্তের সাদৃশ্য নাই। আত্মার ত্রহ্মাত্বভাব উপদেশ থাকাতে 
তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না; অতএব অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াই বিধিশান্ত্র প্রবর্তিত । “কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, যাহাতে জীবাত্মার কর্তৃত্ব উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা “অনুবাদ” মাত্র, এ সকল শ্রুতিবাক্য অবিদ্যাকৃত 
কর্তৃত্বকেই অনুবাদ করিয়া আত্মার সম্বন্ধে প্রকাশ করে। 
বাস্তবিক তদ্দারা আত্মার কর্তৃত্ব কখনও প্রমাণিত হয় না।” 
ইত্যাদি। 

আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 
ইহার আলোচনা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে হইবে। 
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পরবর্তী কয়েকটা স্তর দ্বারাও শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যা! 
প্রত্যাখ্যাত হয়। 


(৫) জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন, এবং ঈশ্বরের 
প্রেরণ! জীবের কর্ম্মান্তুযায়িনী 


আত্মার কর্তৃত্ব কি স্থায়ন্ত ?__এই সংশয় নিরসনের জন্য 

বলা হইয়াছে__ 
* “পরাত্ত, তচ্ছ তেঃ” (২1৩৪১) 

ভাষ্য £__তজ্ভীবস্তাকর্তৃত্ং পরান্ধেতোহস্ডি । “অস্তঃপ্রবিষ্টঃ 
শান্তা জনানাম্” ইত্যাদি শ্রুতেঃ।__জীবের কর্তৃত্বাদি সমস্তই 
পরের অর্থাৎ পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, 
যথা-_অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্‌ ( তৈত্তি, আরণ্য, ৩।১১।১০)। 
(নিশ্বার্ক)। bo 

‘তু’ শব্দ পূৰ্ববপক্ষ নিবৃত্তিসূচক ৷ (রামানুজ )। 

পরমেশ্বর কাহারও দ্বারা উত্তম কর্ম্ম, কাহারও দ্বারা অধম 
কর্ম করাইলে তাহাতে বৈষম্যদোষের আরোপ হয় না, এই 
উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে__ 

“কত প্রযত্থাপেক্ষত্ত বিহিতপ্রতিবিদ্ধাবৈযর্থযাদিভ্যঃ” 
(২৩৪২) 

“ঈশ্বরের প্রেরণা “কিন্ত “জীবাকৃত 'প্রযত্রসাপেক্ষ' অর্থাৎ 
জীবের কর্ম বা চেষ্টান্ুযায়িনী। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে 
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ঈশ্বর তাহাকে ধর্ম্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কারণ শাস্ত্রোক্ত 
্বহিত প্রতিসিদ্ধ' কর্মের অর্থাৎ বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্র 
নির্দেশের 'অবৈযধ্্' অর্থাৎ সফলতা বাঁ সার্থকতা আছে, তৎসমস্ত 
নিরর্থক নহে, তদ্দারা জীব-প্রযাত্রেরও সিদ্ধি হয় ।” 

এখন স্থত্রের অংশাধিকরণ আরম্ভ হইল। এই অধিকরণে 
জীব যে ত্রহ্মের অংশ ইহাই প্রদর্গিত হইতেছে । 


(৬) জীব ব্রন্মের অংশ ও বহু 
“অংশে নানাব্যপদেশীদন্যথা চাপি * 
দাশকিতবাদিত্রমধীয়ত একে” (২৷৩৷৪৩) 

[ অংশঃ নানাব্যপদেশাত, অন্যথা চ, অপি-দাশ-কিতব- 
আদিত্বম্‌ অধীয়তে__-একে ]-_দাশঃস কৈবর্ত% কিতবঃ = দ্যুত- 
সেবীঃ, ধূর্তঃ। 4 

এই স্বত্রের বিবৃতার্থ এই-__জীব পরমাত্মার ‘অংশ’, যেহেতু 
শ্রুতিতে তাহার ভেদ “ব্যপদেশ’ (নির্দেশ )ও আছে, আবার 
‘অন্যথ’__অন্যপ্ৰকারে_অভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে, (এমন কি ) 
কেহ কেহ ( একে” )__যেমন অথর্ববশাখিগণ__কৈবর্ত এবং 
ধূর্তগণকেও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন (“অধীয়তে' )। অতএব 
অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, তখন 
জীব ও ত্ৰহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্ৰতিপন্ন হইল । 

শঙ্করের মতেও এই সূত্রের মৰ্ম্ম এইরূপই। নানাপ্রকার 
বিচারের পর শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-__“অতো৷ ভেদাভেদা- 
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বগমাভ্যামংশবত্বাবগমঃ৮”__“অতএব শ্রুতি বিচারদ্বারা (ব্রহ্মের 

সহিত জীবের ) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব 

ত্রন্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়।' শঙ্কর একটা সুন্দর 

ৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করিয়াছেন। 

“জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্য বিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই, 

যেমন অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে বিশেষ বা ভেদ নাই ৷ 
পরবর্তী সুত্রগুলির দ্বারাও জীবের অংশভাবই নিশ্চিত হয়। 

“মন্ত্রবর্ণাচ্চ” (২৩1৪৪) 

ইহার নিশ্বার্কভাষ্য এই__ 

“পাদোহস্ত বিশ্বাভৃতানীতি মন্তরবর্থাজ্জীবো ত্ৰহ্মাংশ”__'সমস্ত 
ভুত (জীবাদি) ইহার অর্থাৎ ব্রচ্মের একপাদ” খঞ্েদের পুরুষ- 
স্ুক্তের এই মন্্রর্ণ ( মন্ত্রাক্ষর বা বচন) হইতেও জানা যায় যে 
জীবাত্মা ব্রন্মেরই অংশ । 'পাদশব্দটি , অংশবাচক। জীবের 
বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্রে “বিশ্বানি ভূতানি’ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে। পূর্ববস্থত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া “অংশ” 
শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । এবং “নাত্মা্রুতেঃ” এই সূত্রে 
ও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, 
এই জন্যই ‘আত্মা’ শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে ' ( রামানুজ ) 

রামান্থজের উল্লিখিত ভাষ্মার্থে প্রদশিত হইল যে জীব ব্রন্মের 
অংশ এবং জীব একজাতীয় হইলেও বহু । 

“অপিচ স্বৰ্য্যতে” ২1৩৪৫) 
স্মৃতিও ‘জীব ত্ৰহ্মের অংশ’ এইরূপই বলিয়াছেন। যথা, 
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“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ( গীতা, ১৫৷৭ )_ 
‘জীবলোকে আমার ( ত্রহ্মের ) অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন ৷! 
“প্রকাশাদিবত্ত, নৈবংপরঃ” (২৷৩৷৪৬) 

[আচাৰ্য্য শঙ্কর এই স্মত্রে তু’ শব্দটি ব্যবহার করেন নাই |] 

যেমন স্ূর্য্যাদি প্রকাশক বস্তু, তদংশভূত কিরণের মল- 
মূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা দুষ্ট হয় না, তদ্বূপ পর অর্থাৎ 
পরমাত্মাও ( তাহার প্রভাস্থানীয় অংশ_[ রামানুজ ]) জীবকৃত 
কর্মের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না। ননিশ্বার্কভায্য) । 

“স্মরন্তি চ” (২৩1৪৭) . 

গীতাদি স্মৃতিতেও এইরূপই আছে যে জীবের সুখ দুঃখে 
ঈশ্বরের সুখদুঃখ হয় না। 

যথা--“ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাস্তসা” । 

“অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধীভ্জোতিরাদিবৎ” 

(1৩৪৮) 

্রক্মাংশরূপতাহেতু জীবের ত্রন্ষের সহিত সমতা থাকিলেও, 
তাহার দেহসম্বন্ধহেতুই তাহার প্রতি শান্তরোক্ত “অন্ুজ্ঞাপরিহার", 
অর্থাৎ অনুমতি (বা বিধি) ও নিষেধের ব্যবস্থা আছে ; যেমন 
অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও যজ্ঞাপ্রি গ্রহণীয় হয় এবং শ্মশানাগ্নি 
পরিত্যজ্য হয়। 

“অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ” (২৩।৪৯) 

(অসম্ভতেঃ সবৈর্বং শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ অব্যতিকরঃ 

কর্ম্মণস্তৎ ফলম্য বা বিপধ্যয়ো ন ভবতি )_[ নিশ্বার্ক ]। 


1৩ 
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জীব ব্রন্মের অংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই যখন পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ( অৰ্থাৎ সব্ধবগত নহে ), তখন কৰ্ম্ম ও তৎফলের বিপর্ধ্যয় 
বা সাহ্বর্ধ্য ঘটে না, অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্ম ও তফল অপরকে 
আশ্রয় করে না। 

RE HE FESR REY তিনি 
বলিয়াছেন, “কর্তা ও ভোক্তা যে আত্মা তাহার সকল শরীরের 
সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাহার অপর 
দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। উপাধিগত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব 
ন! হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবেরও সকল দেহের সহিত সম্বন্ধ হয় 
নাঃ অতএব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম হয় না। যে 
জীব যে কর্ম করে, সেই কর্ম .তাহারই, এবং তৎফলভোগও 
তাহারই হয় । 

শঙ্করের এই ব্যাখ্যা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গ্রহণ করেন নাই, ইহা 
জীবের স্বরূপগত বিভুত্বের অনুকূলে । আমরা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে 
ইহার সমালোচনা করিব। 

পরবর্তী স্থত্রের শাঙ্করভাষ্যও নিশ্বার্ক, রামান্ুজ প্রভৃতি 
আচাৰ্য্যগণের অনুমোদিত নহে। 


(৭) জীব ব্ৰহ্ধের প্রতিবিন্ব নহেন 
“আভাস এব চ” (২৩৫০) 


শঙ্কর ইহার ভাষ্য করিয়াছেন__জীব পরমাত্মার আভাস 
অর্থাৎ প্রতিবিশ্বব্বরূপ’ । 
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অন্যান্য আচার্ধ্যগণের ভাষ্যদহ শঙ্করের প্রতিবিশ্ববাদের 
সমালোচনা আমরা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে করিব । 


(৮) জীবাস্। স্বগত নহেন 
“অদৃষ্ভীনিয়মাৎ্” ২1৩৫১) 

ইহার নিশ্বার্কভান্তের অর্থ এই-“আত্মার সর্ধ্বগতত্ববাদে 
অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম্ম ও কণ্মভোগের ব্যতিক্রম 
নিবারিত হয় না; কারণ সকল আত্মাই সর্বগত হইলে সকলই 
তুল্য, অদৃষ্ট কোন্‌ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন 
নিয়ম থাকিতে পারে না।" 

“অভিসন্ধ্যাদিদ্রপি চৈবমূ” (২৩1৫২) 

‘আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ অভিসন্ধি 
(সম্বল্লাদি ) বিষয়েও আত্মার সর্ধ্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম 
থাকেনা EE 

“প্রদেশাদিতি চেন্নান্তৰ্ভাবাৎ” (২৩৫৩) 

আচাৰ্য্য নিশ্বার্ক এই সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন__ 

__শ্বশরীরস্থাত্মপ্রবেশাৎ সর্ববং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্ক্ে- 
যামাত্মপ্রদেশানামন্তর্ভীবাৎ" ইহার বিবৃতার্থ এই__ 

যদি বল, তত্তৎশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সম্বল্লাদি হইতে 
পারে, সুতরাং তদ্দারা অভিসন্ধির ও কর্ম্মের নিয়মের সঙ্গতি হইতে 
পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সকল আত্মাই সকল 
শরীরের অন্তভূক্ত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষ 
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দেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। 
কারণ, সকল আত্মাই সমভাবে সর্ব্বগত। অতএব জীবাত্মার 
সব্ব্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত |: 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
যুক্ত জীবের স্বরূপৈশ্বধ্যাদি-নিরূপণ 


আমর! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ত্রহ্মস্থূত্র অবলম্বন করিয়া 
জীববাদ (১) বিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের 


(১) প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারস্তে, আমরা বলিয়াছি “জীববাদ” 
বলিতে জীবের স্বরূপ (ও কর্তৃত্বাদি )-বিষয়ক মতের বিচার ও তল্প্ধ 
সিদ্ধান্তকে বুঝায় । জীবনন্ন্ধীয় অন্যান্য বিষয় ( যথা__দশবিধ সংস্কার, 
প্রায়শ্চিনত-বিধি, উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি) 
“জীৰ’সংক্ৰান্ত হইলেও “ভীববাদের” অন্তর্গত নহে। এইজন্য জীবের 
সংসার-গতি, সংসার-বন্ধের মোচন, মোক্ষের সাধন, মৃত্যুর অবস্থা” 
উৎক্রান্তি, উৎক্রমণের পথ, বিভিন্নলোকে গমন, পুনরাবর্ত্তন, পুনর্ববার 
দেহপ্রান্তির ক্রম, স্বপ্রাদি অবস্থা, প্রতীকোপাসনা ও ব্রহ্ধোপাসনার 
ফলের তারতম্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইতে আমরা 
বিরত রহিলাম। খাহারা এই সকল বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা ব্রহ্মসথত্রের ওয় অধ্যায়, ছান্দোগ্যের ৫ম প্রপাঠকের ওয়খণ্ড হইতে 
১০ম খণ্ড, বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণ, ৩য় অধ্যায়ের ২য় 
ব্ৰাহ্মণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ওয় ব্রাহ্মণ প্রস্থৃতি বিশেষভাবে পাঠ করিবেন ॥ 
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কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি । এখন আমরা মুক্ত জীবের 
স্বরূপ ও তদন্তর্গত সামর্থ্য এবং ভোগাদি এশ্বর্য্য ও বিভূতি 
বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ত্ক্মন্থত্রের 
ফলাধ্যায় নামক ৪র্থ অধ্যায়ের, ৪র্থ পাদে এই সমুদয় নিরূপিত 
হইয়াছে । এতৎসংক্রাস্ত সুত্রসমূহের মম্ার্থসন্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণের মধ্যে বিশেষ কোন মতানৈক্য নাই । 

উপনিষদে (ছান্দো, ৮1১২৩) স্বরূপাভিনিষ্পন্ন' জীবকেই 
মুক্ত বলা হইয়াছে এবং ত্র্সত্রে যুক্তের এই সংজ্ঞাই গৃহীত 
হইয়াছে। “স্বরূপাভিনিষ্পন্ন' শব্দে কর্্মসম্বন্ধ ও তজ্জনিত 
দেহসম্বন্ধ হইতে নিযুক্ত হইয়া স্বাভাবিক স্বরূপে অর্থাৎ অপহত- 
পাপ ত্বাদি গুণভূষিত বিশুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত বুঝায়। (অপহত 
স্বিনষ্ট, অপহতপাপৃত্ব আত্মার নিষ্পাপত্ব বা নির্ম্মলত্ব । ) 
এইরূপ অবস্থিতির নামই মুক্তি । মুক্তিতে জীবের স্বরূপাতিরিক্ত 
অন্য কিছু জন্মে না; "যাহা আপনার ‘কেবল’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ 
অনারোপিত রূপ তাহারই আবির্ভাব হয়। 


এই পাদের ৪র্থ স্থত্রটী এই_ 
“অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ” (91819) 
এই স্থত্রের নিশ্বার্কভাষ্য এই__“মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগা- 
বিরোধিনা অবিভাগেনান্ভবতি । তবস্ত তদানীমপরোক্ষতো 
দৃষ্টত্বাৎ, শাল্তস্তাপ্যেবং দৃষ্টহ্বাৎ।”  অন্তার্থ £_'মুক্তপুরুষ 
আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন ; কারণ 
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তাহার তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মস্বরূপে দর্শন হয়, শান্্রও 
এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন 

এই অভিন্নরূপে দর্শন করার অর্থ এই নয় যে সর্ববতোভাবে 
এক বলিয়া অনুভব করা । “দর্শন করা’__কথার মধ্যেই পৃথকৃত্ব 
বর্তমান। মুক্তাবস্থায় জীব ত্রহ্মরূপেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন, 
অণু বা অংশরূপেই তিনি নিজের অভিন্নতা অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্ম 
বলিয়া অনুভব করেন । শ্রীমৎ বলদেব বিগ্যাভূষণ এই স্ুত্রের 
বিস্তৃত বিচার করিয়া বলিয়াছেন__“তদ্ুপসম্পন্ন (ক্রহ্ষপ্রাপ্ত অর্থাৎ 
মুক্ত ) জীব তৎসাযুজ্য ( অর্থাৎ ব্রন্মসাযুজ্য )-ই লাভ করেন। 
কারণ বেদে এরূপই দৃষ্ট হয়। মুগুকোপনিষদে বলিয়াছেন, 
নদীসকল যেমন সমুদ্রেই ‘সহযোগ’ প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্‌ পুরুষও 
তদ্রপ মুক্তিলাভে নামরূপবিমুক্ত হইয়া পরাৎ্পর পরমপুরুষে 
সাযুজ্য লাভ করেন। এস্থলে সাযুজ্যের অর্থ “সহযোগ'। 
সাষুজ্যপ্রাপ্তব্যক্তির সালোক্য অর্থাৎ ব্রচ্মলোকে অবস্থান, স্বারূপ্য 
অর্থাৎ ত্রন্মরূপপ্রাপ্তি, সামীপ্য অর্থাৎ ব্রহ্মনৈকট্য এবং সার্টি 
অর্থাৎ সমৈশ্বৰ্য্যপ্ৰান্তি অবান্তর ফলস্বরূপেই হইয়া থাকে। 

নিদীর সমুদ্রে সাযুজ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলেও প্রকৃত 
সাযুজ্যপ্রাপ্তিতে জীব ও ত্রন্মের অভেদ-আশঙ্কা নিতান্ত অকর্তব্য। 
নীরে নীরান্তরের একীভাব ব্যবহারেও উহাদের অন্তর্গত ভেদ 
অপরিহাধ্য । জলে জলাস্তরের প্রবেশ যদি উহাদের অভেদের 
জ্ঞাপক হইত, তবে তাদৃশ প্রবেশে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি 
হইত না 
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আচার্য্য রামান্ুজও “অবিভাগ' শব্দ দ্বারা “জীবের ব্রন্ষের 
বিশিষ্টাংশরূপে তাহার সহিত ন্বরূপগত এক্য' এই অর্থ 
করিয়াছেন এবং মুক্তজীবের ব্রন্দের 'সাম্য ও সাধৰ্ম্যাদি লাভের 
কথাই বলিয়াছেন । আচার্য্য. শঙ্কর যে সাযুজ্য অর্থাৎ ব্রন্ষের 
সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত অর্থাৎ এক-হইয়া-যাওয়ারূপ মুক্তির কথা 
বলিয়াছেন তাহা কোন বৈষ্ণবাচাধ্যই সমর্থন করেন না। 
শৈবাচার্্য গ্রীক্ঠও বৈষ্ণবাচা্যগণের সহিতই একমত । স্ুত্রকারও 
যুক্তির পর জীবের ভেদের কথাই বলিয়াছেন, সম্পুর্ণ নির্ববাণের 
কথা কুত্রাপি বলেন নাই, এবং ক্রন্ষের সাম্য-সাধর্ম্যাদি প্রাপ্তি 
সত্বেও যে তাহার সহিত আংশিক ভেদ বর্তমান থাকে তাহাই 
সুত্রিত করিয়াছেন। . , 
এই পাদের ৫ম হইতে ৭ম স্থত্রে বল! হইয়াছে, মুক্ত জীব 
শুধু অপহতপাপ্য’ এবং ওুডুলোমি মুনির মতান্ুসারে 
উপনিষদোক্ত ‘প্রজ্ঞান'ঘন’ নহেন, অপিচ তিনি সত্যকাম ও 
সত্যসম্বল্প ( ছান্দো, ৮।১1৫ ) হয়েন। ৯ম সূত্ৰে বলা হইয়াছে, 
ত্রহ্মলোকপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষগণ পরত্রহ্মাত্ক হইয়া অনন্যাধিপাতি 
এন্রাট্‌” (ছান্দো, 9২৫২ ) হয়েন এবং সাধনান্তরের সাহায্য 
ভিন্ন সঙ্কল্পমাত্রই তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ১ম হইতে ১২শ 
স্থত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষ স্বেচ্ছায় কখনও সশরীর, কখনও 
অশরীর হয়েন, এবং এশ্বধ্যবান্‌ মুক্ত পুরুষ বহু দেহে আৰিষ্ট 
হুইতে সক্ষম হন। ১৩শ ও ১৪শ স্থৃত্রে বলা হইয়াছে, স্বপ্মে 
যেমন শরীর না থাকিলেও জীব সমস্ত ভোগ করে, তেমনই 
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শরীর না থাকিলেও মুক্ত জীবের ভোগ সিদ্ধ হয়। মুক্ত জীব 
দেহবিশিষ্ট অবস্থায়, জাগ্রত জীব যেমন বিষয় ভোগ করে, 
সেইরূপ ব্ৰহ্মানন্দ ভোগ করেন। ১৫শ ও ১৬শ স্বত্রে বলা 
হইয়াছে, প্রদীপ যেমন একস্থানে'স্থিত হইয়াও তাহার প্রভার : 
দ্বারা অনেক প্রদেশে ব্যাপ্ত বা প্রবিষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ 
মুক্ত পুরুষও নিজের জ্ঞানৈশ্বধ্যবলে অনেক শরীরে আবিষ্ট হইতে 
পারেন। শ্রুতিই ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা__ 
“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্য চ। 
* ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ চানস্তায় কল্পতে ॥” 
A (শ্বেত, ৫৯ ) 

--কেশের অগ্রভাগকে শতন্ডাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় 
শত ভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রুপ সূক্ষ্ম অণু পরিমাণ, 
কিন্ত এইরূপ অনুস্বরূপ হইলেও তিনি গুণে অনন্ত হইতে 
পারেন 

“অতএব মুক্তের সার্ববজ্্য সিদ্ধ হইল'_ইতি বলদেব। 
তশুপরে ১৭শ সূত্রে বলা হইয়াছে__ 

“জগদ্যাপারবর্ড্জং প্রকরণাদসন্সিহিতত্বীচ্চ” (৪18১৭) 

-_ ইহার তাত্পর্ধ্য এই-_মুক্ত পুরুষগণ ইচ্ছা দ্বারা শরীর 
ধারণক্ষম হইয়াও জগতের স্থপ্টিকর্তৃত্াদি ব্যাপারে সমর্থ নহেন। 
বেদে স্ব্টিপ্রকরণে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ( তৈত্তি, 
৩৷১ ) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে কেবল পরত্রহ্মই জগতের 
অ্টা, আর পরক্রন্ষের সমুদয়/শক্তির সন্নিধান মুক্ত পুরুষে নাই । 
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“উক্ত স্থষ্টি প্রকরণ মুক্ত পুরুষ বিষয়ক নহে এবং মুক্ত পুরুষদিগের 
থষ্টিসামর্্য হওয়া শ্রুতি কোন স্থানে উপদেশ করেন নাই 
“প্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে সগুণ ব্রন্মোপাসনাবলে যাহারা 
ঈশ্বরসাযুজ্যরপ মুক্তি লাভ কয়েন, তাহাদের সম্বন্ধেই বেদব্যাস 
এই কথা বলিয়াছেন যে তাহাদের জগতসথপ্টিসামধ্য হয় না। 
কিন্তু এই প্রকরণে সঞ্চণ ত্রহ্মোপাসক অথবা নিগুণ ত্রহ্মোপাসক 
বলিয়া কোন স্থানে কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা কর! হয় নাই; 
ব্ৰহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহান্তে যখন পরব্রন্মে মিলিত হয়েন, যখন তাহার 
ধ্্ৰহ্মসম্পত্তি” লাভ হয়, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়; তাহাই 
বেদব্যাস এই প্রকরণে ,বর্ণনা করিয়াছেন ; এই প্রকরণ 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 
তবে শ্রীমৎ শঙ্ধরাচার্য্য যে ত্রহ্মজ্ঞদিগের এইরূপ শ্রেণীভেদ 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার কারণ এই যে, তাহার মতে নিগুণ 
ব্ৰহ্মোপাসকগণ পরত্রন্মের সহিত একেবারে মিলাইয়া যান, 
তাহাদের আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না; এই মত বেদব্যাস 
র্সত্রে কোন স্থানে ব্যক্ত করেন নাই ; ইহ! প্রকৃত হইলে 
বেদব্যাস তদ্বিষয় অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ রাখিয়া কেবল বিতণ্ডার 
স্বষ্টি করিয়া শিয্যকে মোহিত করিতেন না; তৎসম্বন্ধে ভেদসকল 
প্রদর্শন করিয়া! স্পষ্টরূপে সুত্র রচনা করিতেন । এই শেষ 
* প্রকরণে ত্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিবার 
নিমিত্ত যে সকল সুত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন স্থানে 
ব্ৰহ্মজ্ঞ ব্রহ্মসম্পতপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রদশিত হয় 
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নাই । কেবল প্রতীকে যীহার! ত্রহ্মোপাসনা করেন, তাহাদের 
পরত্রহ্মসম্পত্তিলাভই হয় না, তাহারা কার্য্যব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন 
বলিয়া স্পষ্টরূপে এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণের ১৪ সংখ্যক 
স্ত্রে বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন ; নিগুণ ত্রহ্মোপাসক ভিন্ন 
কাহারও সম্পূর্ণরূপে পরত্রহ্মপ্রাপ্তিূপ মুক্তি হয় না, এই 
শাঙ্করিক মত যদি বেদব্যাসেরও হইত, তবে তত্সম্বন্ধেও এইরূপ 
স্পষ্স্থত্র অবশ্যই থাকিত। পরক্রন্মপ্রাপ্তি দেহান্তে হয়, ইহা 
তৃতীয় প্রকরণে বর্ণনা করিয়া, পরত্রহ্মরূপপ্রাপ্ত, সবর্বতোভাবে 
কম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা কি, তাহা বিচার 
করিবার নিমিত্তই এই ৪র্থ প্রকরণ, রচিত হইয়াছে ; শাঙ্গরিক 
মত প্রকৃত হইলে, এই প্রকরণে তদ্িষয়ে স্পষ্টন্ত্র থাকা কি 
নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইত না? শঙ্করাচা্ধ্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত- 
বাদী ; সুতরাং তাহার পক্ষে মুক্তপুরুষের, কোন প্রকারও পার্থক্য 
থাকা স্বীকাধ্য হইতে পারে না; তাহা স্বীকার করিলে, 
দ্বৈতাদ্বৈত মত তাহার অবলম্বন করিতে হয় ; কারণ পরত্রহ্ম 
হইতে মুক্তপুরুষের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ স্বীকার করিলে, নিরবচ্ছিন্ন 
অদ্বৈতবাদ একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এই স্থত্রে 
বেদব্যাস বলিলেন যে, ব্রন্মরূপপ্রাপ্ত পুরুষদিগেরও পরব্রন্মের 
জগত্অষ্টত্বাদিশক্তি উপজাত হয় না; সুতরাং কিঞ্চিৎ ভেদ 
থাকিয়াই গেল। যে মতে মুক্ত জীবও পরক্রহ্মের অংশমাত্র, 
সেই মতে মুক্ত পুরুষদিগের পরক্রন্মরূপপ্রাপ্তি অথচ স্থা্টি- 
সামর্থ্যাদিলাভ না করা স্বভাবতঃই স্বীকৃত; কারণ অংশ অংশী 
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হইতে ভিন্ন নহে, অথচ অংশীর সম্যক্‌ শক্তি অংশে থাকিতে পারে 
না; মুক্তপুরুষগণ ভগবদংশ, সুতরাং তাহার সহিত তাহাদের 
এক্যও আছে এবং শক্তিবিষয়ে খব্বতাও আছে। মুক্ত হওয়ায় 
তাহাদের ভেদজ্ঞান সম্যক্‌ বিলুপ্ত হয়, সর্ব্ববিধশক্ত্যাশ্রয় যে ত্রহ্ম 
তাহার স্বরূপের জ্ঞান হওয়াতে তাহাদের সর্ব্বত্র ত্হ্মদর্শন হয়, 
ইহাই বদ্ধজীবের সহিত তাহাদের প্রভেদ ৷ কিন্তু শাঙ্করিক মত 
রক্ষা করিতে গেলে এই স্থত্রের ও প্রকরণের উপদেশ সকলের 
অর্থস্কোচ না করিলে চলিবে না, অতএবই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 
সূত্রের উক্তপ্রকার সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" কিন্তূ 
জগৎ ও জীবের অন্ততঃ ব্যবহারিক অস্তিত্ব সব্বববাদিসম্মত ; ইহা! 
নিষেধ করিতে কেহ সমর্থ নহ্নেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ 
দ্বারা এই স্বীকৃত ব্যবহারিক অস্তিত্বেরও কোন প্রকার ব্যাখ্যা 
করা যায় না। যাহা হউক, এইস্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে, 
্রক্মভাবপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের অবস্থা বিষয়ে বেদব্যাস এই 
সূত্রে এবং সাধারণতঃ এই প্রকরণে যে উপদেশ করিয়াছেন, 
তাহা শাঙ্করিকমতের বিরোধী ৷” (নিশ্বার্ক ভাষ্যটাকা ) 

এই পদের ১৯শ স্থত্রটি এই-_ 

“বিকারাবপ্তিচ তথাহি স্থিতিমাহ” (919১৯) 

_ ইহার অর্থ এই___মুক্তপুরুষগণ (জগদ্যাপারসামর্থ্য লাভ না 
করিলেও তাহার! ) জন্মাদিবিকার শূন্য হয়েন ; তাহারা অনন্ত- 
গুগসাগর সর্বববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে 
অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি 
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উপদেশ করিয়াছেন ; যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন £_“রসো বৈ সঃ, রসং হ্যোবায়ং লন্ধা আনন্দী 
ভবতী” “তিনি (ত্ৰহ্ম ) রসম্বরূপ, এই জীব সেই রসম্বরূপকে 
প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপ লাভ করেন ।” 

এই পাদের ২০শ স্থত্রে বলা হইয়াছে__ 

্বর্শয়তশ্চৈকৎ প্রত্যক্ষান্তমীনে” (৪191২০ ) 

অর্থাৎ “জগতের স্ষ্ট্যাদি সামর্থ্য যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, 
তাহা প্রত্যক্ষ (অৰ্থাৎ শ্রুতি ) এবং অনুমান ( অর্থাৎ স্মৃতি ) এই 
উভয়ই 'স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা “করণং 
করণাধিপাধিপঃ ইত্যাদি ; স্বৃতি,, যথা “ময়াধ্যক্ষেণ প্রাকৃতিঃ 
স্থয়তে সচরাচরম্ (গীতা ৯৷১০)॥ অতএব মুক্ত পুরুষদিগের 
্্্যাদি সামর্থ্য না থাকা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, 
তাহা সঙ্গত ৷’ 

এই পাদের ২১শ স্বত্রে ত্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের কোন্‌ 
বিষয়ে সাম্য তাহা পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে_ 

“ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” (৪81২১) 

অর্থাৎ ুক্তপুরুষ ত্রন্মের সহিত সর্ধ্ববিধভোগ সমানভাবে 
উপলব্ধি করেন'_-সোইশ্র,তে সর্ববান কামান্‌ সহ ত্রহ্মণা 
বিপশ্চিতা'__এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের সহিত মুক্ত পুরুষের 
কেবল ভোগবিষয়েই সাম্য প্রদশিত হইয়াছে, কিন্তু জীব ও 
্রন্গে সার্ববকালিক স্বরূপগত ও সামঘ্যগত পারমাধিক বৈলক্ষণ্য 
নিত্যই থাকে, ইহাই প্রকৃত কথা ৷ বেদাত্তশান্্রের চরম উপদেশ 
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এই যে মুক্ত পুরুষের ক্রেশাভাবে এবং আনন্দাংশে ব্রন্মের 
সাম্যভাব স্বীকার করা যায়, কিন্তু আর সমস্ত বিষয়েই ভেদ 
থাকিয়া যাইবে। অতএব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ্য 
ও স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহা দ্বারাও মুক্ত 
পুরুষদিগের জগৎস্থ্ট্যাদিব্যাপারে সামর্থ্য না থাকা! সিদ্ধান্ত হয় ৷ 

এই পাদের ২২শ স্থত্রে ( অর্থাৎ ত্রহ্মসুত্রের শেষ সূত্র ) 
বলা হইয়াছে__ 

“অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনারত্িঃ শব্দাৎ” (৪19২২) 

শব্দ অর্থাৎ বেদ বলেন, মুক্তের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ সংসারে 
পুনরাগমন বা পুনর্জন্ম নাই। অতএব মুক্তের পুনর্জন্ম নাই, 
ইহাই নিশ্চয়। টিন 

শ্রীমৎ শঙ্কর এই স্ুত্রেরও অনর্থক ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, এতদ্দার৷ ভগবান্‌ বাদরায়ণ সগুণ ব্রন্মোপাসকের 
পুনরাবৃত্তিই নিষেধ করিয়াছেন, এবং যখন সগুণ ব্রন্মোপাসকের 
পুনরাগমন নিষিদ্ধ হইল “তখন নির্ববাণ-পরায়ণ সম্যক্নিগুণ- 
্রহ্মদর্শীদিগের অনাবৃত্তি কাজেই স্বতঃই সিদ্ধ আছে,” অর্থাৎ 
তদ্ধিষয়ে বিশেষ উপদেশ নিপ্প্রয়োজন বলিয়াই বাদরায়ণ তাহা 
করেন নাই। উপরে এই পাদের ১৮শ স্মৃত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্যের 
সগ্ত্রন্ষোপাসক ও নিগুণব্রন্মোপাঁসক এইরূপ ভেদ নির্দেশের 
অযৌক্তিকতা৷ সম্যক্‌ প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে । এখন এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে আচাধ্যের এইরূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যা 
গ্রহণীয় নহে। 
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এই স্থানে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই 

উপনিষদে নিরির্বশেষ অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক মহর্ষি উদ্দালক 
আরুণি পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তাহার শিষ্য 
যাজ্ঞবন্ধ্য বৃহদারণ্যকে (918) জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য-সংবাদে আত্মার 
উতক্রমণ, পুনর্জন্ম, ক্রমমুক্তি ও সগ্যোমুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গক্রমে 
কামনাবান্‌ পুরুষের পরলোকে স্বীয় কন্মফলভোগান্তে কর্ম্মলোকে 
পুনরাগমনের কথা এবং অকাম, নিফ্ধাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম 
পুরুষের প্রাণ উতক্রমণ করে না, তিনি ত্রহ্মই হইয়া ত্রহ্মপ্রাপ্ত হন, 
এই কথা বলিয়াছেন । ছান্দোগ্যে (৮১২) ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে 
দেবষি প্রজাপতি আত্মার উতক্রমণ এবং ব্রহ্মজ্যো তিলাভান্তে 
স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যে (৫৷৩৷১০) পঞ্চাগ়িবিদ্যা 
ও তাহার উপসংহারে এবং বৃহদারণ্যকে (৬।২) রাজি প্রবাহণ 
পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে জীবাত্মার 
বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন লোকে গমন এবং অসাধু আত্মার 
পুনরাবর্তনে কুক্করাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণের কথাও 
বলিয়াছেন । প্রশ্নোপনিষদে (৬।৫) খষি পিপ্ললাদ নদীর সমুদ্রে 
বিলয়ের ন্যায় জীবের নামরূপের ব্রহ্ম লয়ের অর্থাৎ জীবের 
ত্রন্মের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। 
মুণ্ডকোপনিষদে (৩২৮) খষি অঙ্গিরাও নদীর সমুদ্রে লয়প্রাপ্তির 
ৃ্টাস্দ্বারা জীবের নিবর্বাণের কথা বলিয়াছেন । কিন্ত ইন্দ্র, 
প্রজাপতি, প্রবাহণ ও চিত্র প্রভৃতি খধিগণ এইরূপ মুক্তি স্বীকার 
করেন নাই। ইহার ক্রমমুক্তি ও কন্মক্ষয়ান্তে পুনর্জন্সের কথা 
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বলিয়াছেন। কৌধীতকিতে ( ১ম অধ্যায়ে ) রাজধি চিত্র একটা 
আখ্যায়িকা দ্বারা পরলোক সম্বন্ধে, যাহা বলিয়াছেন তাহা 
অতি চমণ্কার। আমরা উপরে এই নিবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠায় সেই 
আখ্যায়িকার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়াছি। চিত্র যে যুক্তির কথা 
বলিয়াছেন তাহাতে মুক্তজীবের ত্রন্ষের সহিত ভেদাভেদ এবং অন্য 
জীবের সহিত ভেদ সম্বন্ধ থাকে । নির্ববাণমুক্তিবাদী নিব্বশেষ 
অদ্বৈতবাদিগণ বলেন এইরূপ মুক্তি সগুণত্রহ্ম বা অপরত্রন্ষোর 
উপাসকদের জন্য । কিন্তু ইহাদের এইরূপ উক্তির কোন শ্রুতি- 
প্রমাণ নাই। বৈষ্ণবাচার্যগণ এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। - 
মহধি বাদরায়ণ “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” এই সূত্র দ্বারা মুক্ত 
জীব ও ত্রহ্ষে ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বীকার করিয়াছেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
জীববিষয়ক বৈষ্বসিদ্ধান্তের সার-সঙ্কলন 
জীববাদ সম্বন্ধে ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে যে আলোচনা হইয়াছে 


(১) জীবাত্মার জন্ম ও মরণ নাই। ইনি আগন্তক চৈতন্য 
নহেন। ইনি অজ, নিত্যচৈতন্য বা স্বতশ্চৈতন্য ও শাশ্বত। 
“অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ: ৷” (গীতা, ২২০)। 


1 


সি বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


(২) জ্ঞানই আত্মার সারগুণ, বুদ্ধি নহে । 

(নি্বার্ক, রামানুজ , প্রভৃতি আচার্য্যগণ ২৩২৯ স্থত্রও 
জীবের অণুত্বজ্ঞাপক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত 
শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যরূপ ।॥ উক্ত" সূত্রের “ততগুণসারত্বা্' এই 
প্রথম পদে যে ‘তৎ’ শব্দ আছে, আচার্য্য শহ্করের মতে তাহা 
‘বুদ্ধি’ শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কোনরূপেই 
সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ পূর্ববর্তী স্থত্রসকলে কুত্রাপি “বুদ্ধি 
শব্দের উল্লেখ নাই। পরস্ত উক্ত ২৯শ স্থত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 


পৃথগুপদেশাৎ’ এই (২৮) সূত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের পার্থক্যের 
কথাই বলা হইয়াছে, সুতরাং “তত শ্বব্দ দ্বারা যে জ্ঞানকেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছে ইহাই সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত । 


আচার্য্য যে জোর করিয়া “তত শব্দ ‘বুদ্ধি’ শব্দের পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াছেন, তদ্দারা আত্ম বুদ্ধিগুণপ্রধান বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ‘জ্ঞান’ বা “চৈতন্'ই 
আত্মার সারগুণ, বুদ্ধি কখনও নহে এবং হইতে পারে না। 
আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই- শঙ্কর “বুদ্ধি'কে আত্মার 
উপাধি বলিয়াছেন। আত্মার জ্ঞানগুণসারত্বই যে স্ুত্রকারেরও 
অভিপ্রায়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ 
নাই । 

আচার্য্য শঙ্কর যে এই ২৯শ স্মত্রকে পূর্ববর্তী ১০টি স্থত্রের 
সিদ্ধান্তস্ত্র বলিয়াছেন ইহা যে সমীচীন নহে তাহার অপর 
কারণ এই যে, উক্ত সুত্রগুলিতে যে সকল প্রশ্ন উাপিত হইয়াছে 
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তাহাদের সমস্তগুলির উত্তর ২৯শ সুত্রে নাই, বরঞ্চ সেই সমুদয়ের 
উত্তর এ সকল সূত্রেই দেওয়া হইয়াছে। আরেকটি কারণেও 
আচার্য্য শঙ্করের মতের অসমীচীনতা প্রমাণিত হয়। এক সুত্রে 
পুর্বপক্ষ থাকিলে তাহার অব্যবহিত পরেই সিদ্ধান্তস্থত্র থাকা 
চিরপ্রচলিত রীতি। তক্কিত স্থলে সেই রীতির ব্যতিক্রম হইয়া 
১০টি স্ত্রের পর সিদ্ধন্ত্থত্র থাকার কোনও যৌক্তিকতা দৃষ্ট 
হয় না।) 

(৩) জীবাত্মা জ্ঞাতৃন্বরূপ, এবং জ্ঞানগুণসারত্বহেতু জ্ঞান- 
স্বরূপ, কিন্ত কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহেন । 2 

( বৈষ্ণব মতে জীবাত্মা জ্ঞাতৃব্বর্ূপ, অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা বা 
জ্ঞানবান্‌ ; জ্ঞানমাত্র’ অর্থাৎ ‘কেবলই জ্ঞানস্বরূপ' নহেন। 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণ ২৷৩৷১৮শ স্থত্রের 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ জ্ঞাত! 
করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর তাহার অর্থ করিয়াছেন 
‘জ্ঞান’। তাহার মতে জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ ‘জ্ঞান'পদার্থই 
জীবাত্মার স্বরূপ । 

বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ বলেন, জীবকে যে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয় ইহার 
অর্থ এই যে জ্ঞানই জীবের ‘অসাধারণ গুণ’ বা “‘সারগুণ’, ‘এইজন্য 
লক্ষণাদ্বারা এরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র নুযুপ্তি ও মর্চ্ছা 
প্রভৃতি অবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না’ । ‘কিন্তু জীব ভিন্ন আর 
কাহারো জ্ঞান নাই, জীবের ইহা নিজস্বগুণ ; এই অসাধারণ 
ভাব স্ুচনার জন্য গুণকেই গুণিরূপে নিদ্দেশ কর! হয় 
( শ্ৰীরামানুজ )। 
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আচাৰ্য্য শঙ্কর যে ‘জ্ঞ’ শব্দের অর্থ জ্ঞান’ করিয়াছেন ইহা 
কোনপ্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। “জানাতি যঃ সঃ জ্ঞ:' ইহা 
কে না জানে? শঙ্কর জোর করিয়া নিজের ইচ্ছামত অর্থ 
করিয়াছেন । সম্ভবতঃ তিনি যে আত্মাকে ‘অণু’ না বলিয়া ‘বিভু’ 
বলেন, জ্ঞ’ শব্দের এইরূপ অর্থনির্ণয় তাহার সেই মতের 
অঙ্গীভূত। ) 

(৪) জীব অণুস্বরূপ, কখনও বিভুম্বরূপ অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
বা সব্বগত নহেন । 

(শঙ্করের মতে জীব বিভুম্বভাব। ২1৩।১৯ হইতে ২৩।২৮ 
স্তর পর্য্যন্ত সত্ৰসমূহে জীব যে অণু তাহাই নানাপ্রকারে প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। জীবের অণুত্ব সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উথথাপিত 
হইতে পারে তাহাও উক্ত স্বত্রসমূহে বিচার দ্বারা পর পর খণ্ডন 
করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৬৷৪৷২৫ ) যে আত্মাকে “স বা 
এষ মহানজ আত্মা” এই বাক্যে মহান্‌’ অর্থাৎ বিভু বলা 
হইয়াছে, স্ুত্রকার ২৩।২১ স্থৃত্রে ইতরাধিকারাৎ’ এই কথা দ্বারা 
তাহা যে ত্ৰহ্ষের সম্বন্ধে, জীব সম্বন্ধে নহে, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। এই অবস্থায় উক্ত স্ুত্রসমূহে বাদ ও প্রতিবাদ, 
পুর্ববপক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়ই থাকা সত্বেও আচার্য শঙ্কর যে 
অন্যান্য সমুদয় আচাধ্যগণের ব্যাখ্যা অগ্রাহা করিয়া কেন এ 
সকল স্ুত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সুত্র নির্ণয় করিলেন এবং ২৩২৯ স্ত্রকে 
ওঁ সমুদয়ের সিদ্ধান্ত সুত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন তাহার 
কোনরূপ যুক্তিযুক্ততা দেখা যায় না। 
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আচাৰ্য্য শঙ্করের ২৩।৩২ স্থত্রের ভাম্য যে অতিশয় কষ্টকল্পিত 
তাহা উক্ত স্ুত্রের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত 
সূত্রের শাঙ্করভাত্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । এখানে পুনরুলেখ 
নিশ্য়োজন। (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা-দ্রষ্টব্য ) নিস্বার্কভাম্যের অনুবাদক 
ও টাকাকার ৬তারাকিশোর চৌধুরী (যিনি উত্তরকালে 
মোহস্ত মহারাজ সম্তদাস বাবাজি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন ) 
উক্ত স্থত্রের শাঙ্করভাষ্য সমালোচনা করিয়া তাহার যে 
অসমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি £__ - 

জীবাত্মা যদি বিভুম্বভাবই হন, যাহা শঙ্কর প্রতিপন্ন 
চান, তাহা হইলে তার উপাধেভূত ) কেবল এক অস্তঃকরণকে 
অবলম্বন করিয়া জীবাত্মার জ্ঞানের ন্যুনাধিক্য, যাহা প্রত্যক্ষ, 
শান্রপ্রমাণ ও আত্মানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার কোন 
প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে 
পারে, কিন্তু শাঙ্করমতে জীবাত্মা তদ্রপ নহেন, সুতরাং বিভুস্বভাব 
আত্মা কোন বিশেষ অস্তঃকরণের সহিতমাত্র সম্বহ্ধবিশিষ্ট বলিয়া 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিভুশব্দের অর্থ ই মহৎ, সর্বব- 
ব্যাপী, সর্বববস্তর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অতএব আত্মাকে বিভুম্বভাব 
বলিলে, তিনি সর্ব্ববিধ অস্তঃকরণের সহিতই সমানরূপে সম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ, জ্ঞান 
অজ্ঞান, এতৎসমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং এই দ্বিতীয়া- 
খ্যায়ের প্রথমপাদের ২১ স্থত্রে “অধিকন্ত ভেদনির্দেশাত” ইত্যাদি 
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বাক্যে স্ুত্রকার যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহার কোনপ্রকারে সঙ্গতি হয় না। সর্ববজ্ঞত্ব ও 
'বিভুত্ব এবং অসব্বভ্ঞত্ব ও অবিভূত্ব, ইহা দ্বারাই জীব ও ত্রহ্ষে 
ভেদ $ যদি জীবও বিজুম্বভাব- হইলেন, তবে কোনপ্রকার 
ভেদবিবক্ষা আর হইতে পারে না, জীবের জীবন্ব লোপ হইয়া যায়, 
স্ত্রকারোক্ত পূর্বেবোক্ত ভেদসম্বন্ধ অসিদ্ধ হয়, এবং বন্ধ মোক্ষের 
উপদেশ বালভাষিত বলিয়া গণ্য হয়, “অক্ষরাদপি চোত্তমঃ” 
ইত্যাদি গীতাবাক্যও অসিদ্ধ হয় । অতএব শাঙ্করব্যাখ্যা সঙ্গত 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার পরে যে সকল স্থত্র এতৎ- 
সম্বন্ধে গ্রথিত হইয়াছে, তদ্দারাও, শাঙ্ষরব্যাখ্যা অপসিদ্ধান্ত 
বলিয়া অনুমিত হয় ৷ 

৩৫ সুত্রে আত্মার “বিহার'-উপদেশ থাকাতেও ইহার ' বিত্ত 
ও সর্ব্বগতত্ব নিরাকৃত হয়, এ কথা পূর্বেই যথাস্থানে বলা 
হইয়াছে। ৬ 

২৩৪৯ স্তরে (৮৫ ও ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জীব যে 
বিভুন্বভাব অর্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী বা সর্ববগত নহেন তাহাই প্রদর্শিত 
হইয়াছে । জীব স্বরূপতঃ বিভু বা ব্যাপকবস্ত হইলে প্রত্যেক 
জীবের অন্য সকল জীবের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং 
প্রত্যেকেরই অন্যের কর্ম্মফলভোগ সম্ভাবনা হয়, এবং একের 
কোন কর্ম্মরিশেষের জন্য তাহার বিশেষ দায়িত্ব থাকে না। 
কিন্তু ইহা শাস্ত্র ও স্থান্ুভববিরুদ্ধ। অতএব জীবের বিভুত্ব ও 
সব্র্বগতন্ স্বীকার্ষ্য নহে। 
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শঙ্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন যে জীব স্বীয় ডিপাধিতন্ত্র' 
অর্থাৎ শুধু স্বীয় দেহনিষ্ঠ, “সম্ততি' অর্থাৎ সকল দেহের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ নাই। দেহের ভিন্নতাহোতু কর্ম্মসঙ্কর বা ফলসক্কর 
হয় না। . 

রামানুজ বলেন, যাহাদের মতে ভরান্ত-ত্রহ্ম অথবা অবিদ্ছো- 
পহিত ত্ৰহ্মই জীব, তাহাদের সেই উভয় মতেই জীব ও 
পরমাত্মার মধ্যে এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতি- 
করাদি দোষসমূহ সম্ভাবিত হয়, এই অভিপ্রায়েই সুত্রকার স্বমত 
অগুত্ববাদে এই সকল দোষ হয় না ইহা জ্ঞাপনার্থ এই সুত্র 
করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ বিভুন্বভাব হইলে শুধু স্বীয় দেহের 
পরিচ্ছিন্টতানিবন্ধন অন্যান্য .সকল দেহের সহিত তার সম্বন্ধ 
কিরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা বোধগম্য নহে। সুতরাং জীব 
বিভু নহেন, অগু। ) 

(৫) জীব কর্তা 

(২৩৪০ স্মত্রে সুত্রকার স্ত্রধরের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব 
উপদেশ করিয়াছেন । (৮০ ও ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) বৈষ্ণবাচাধ্যগণ 
সকলেই ইহাতে একমত। কিন্তু শঙ্কর তাহার ইচ্ছানুরূপ 
ব্যাখ্যা দ্বারা 'জীবাত্মা স্বরূপতঃ অকর্তা” ইহাই প্রমাণ করিতে 
প্ৰয়াসী হইয়াছেন । তাহার মতে জীব অবিদ্যাহেতু দ্বৈতবুদ্ধি- 
বিশিষ্ট হইয়া আপনাকে কর্তা মনে করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
হইলে তাহার কর্তৃত্বাদিভাব অপগত হয়, এবং সে মুক্তিলাভ 


করে। শঙ্করের এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্ম 
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যখন * জগতকর্তৃত্ব থাকা সত্বেও নিত্যমুক্তস্বভাব, স্ুত্রকার 
ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তখন বর্ষের অংশন্বরূপ জীবের 
কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহা কিরূপে তাহার মুক্তির অস্তরায় 
হয় তাহা বোধগম্য নহে। জীবকে অকর্তা বলিলে তাহার 
সাধনাদি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। সাধনবলে অল্পঙ্ঞানী 
মহাজ্ঞানী হয়, অভক্ত ভক্ত হয়, মহাপাপী পুণ্যশীল হইয়া মুক্তির 
অধিকারী হয়, শাস্ত্রে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। শঙ্কর যে 
জীবের কর্তৃত্ব অবিদ্যাজনিত বলিয়াছেন ইহার মর্্মও প্রহেলিকা- 
বৎ মনে হয়। অবিদ্যা যদি সৎ বসন্ত হয় এবং আত্মার শক্তি হয়, 
তাহা হইলে আত্মার কর্তৃত্বের অভাব বলার কোনও যুক্তি দেখা 
যায় না। যদি ইহাকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলা হয়, তাহা 
হইলে সাংখ্যকার কপিলদেব যে বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তির কথা 
বলিয়াছেন তত্দারা সেই দ্বৈতত্বই স্বীকার করা হয়। আর যদি 
অবিদ্যা অসদ্বন্ত হয়, তাহা হইলে অসদ্বস্ত বা অবস্ত দ্বারা আত্মার 
কর্তৃত্ব কখনও সম্ভব হইতে পারে না । জীবকে অকর্তা বলা সাংখ্য 
মতের প্রতিধ্বনিবহ বা প্রভাবজনিত বলিয়া যদি কেহ মনে করে, 
তবে তাহা দোষের হয় এমন বোধ হওয়ায় কারণ দেখা যায় না।” 
একটি প্রচলিত শ্লোক আছে 2 

“জানামি ধৰ্ম্ম ন চ মে প্রবৃত্তি- 

জানাম্যধর্্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ | 

্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন 

যথা নিষুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥ ( অন্থুগীতা ) 
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অনেকে এই শ্লোককে জীবের অকর্তৃত্বের অনুকূলে ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সব্বব ভুল। শ্লোকের প্রথম চরণে 
যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জানিয়াও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হ'য় না বলা হইয়াছে ইহার 
কারণ এই যে অভ্যাসবশতঃ ইচ্ছাশক্তি জীবকে অন্যদিকে চালিত 
করে, ইহাতে জীবের কর্তৃত্বই সমথিত হয়। এবং দ্বিতীয় চরণের 
অর্থ এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ (নির্দেশ, প্রেরণা বা অনুপ্রাণনা ) 
যখনই প্রবল হয়, তখন জীবের ইচ্ছাশক্তি পরাভূত হয় এবং জীব 
তর্নিদিষ্ট কাধ্য করে। ইহাতেও জীবের কর্তৃ্বই বিজ্ঞাপিত হয়। 
“করোমি? শব্দে ইহা সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত ৷ ) নি 

(৬) জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরের প্রেরণা 
জীবের কন্মান্থযায়িনী। -.. 

(৭) জীব ত্ৰহ্মের অংশ, বহু ও ত্রহ্মের শরীরস্থানীয়। 

শেশ্কর “একমেবাদ্ধিতীয়ম্ এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ করেন যে 
ব্ৰহ্ম এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয় বস্তু, তথ্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু 
নাই, এবং তিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সর্বপ্রকার 
ভেদশুন্য ৷ (১) শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী বা নিবিবশেষ অদ্বৈত- 
বাদী। বৈষ্ণবাচার্য রামান্ুজ এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 
স্বীকার করেন, কিন্ত তিনি সবিশেষ অদ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈত- 





(১) বৃক্ষের সহিত বৃক্ষের ভেদকে সজাতীয়, বৃক্ষের সহিত লতার 
ভেদকে বিজাতীয়, এবং বৃক্ষের অন্তনূক্তি পুষ্পপল্লবাদির সহিত তাহার 
ভেদকে স্বগত ভেদ বলা হয়। 
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বাদীণ শঙ্কর বলেন, ত্রহ্ম চিন্মাত্র, কিন্তু রামানুজের মতে 
তিনি চিদচিদ্বিশেষপদার্থসমস্থিত। তিনি আরও বলেন, ত্রহ্ষের 
সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ 
জীব ও জড় এই দুইয়ের সহিত তাহার স্বগত ভেদ আছে, 
চিৎ ও অচিৎ তাহার শরীরস্থানীয়, স্ৃতরাং তিনি নিশ্চয়ই 
নিরংশ নহেন। রামান্ুজের এই মত জীবের বিভুত্ব-প্রতিষেধক ৷) 

(৮) জীব ত্ৰক্ষের প্রতিবিশ্ব নহেন । 

(২।৩।৫০ স্ুত্রের ব্যাখ্যায় আচাধ্যগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ 
আছে । . (৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য ) এই স্ুত্রের পাঠ সম্বন্ধেও 
মতভেদ আছে। নিশ্বার্ক “আভাসা' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন” 
কিন্তু শঙ্কর, রামান্জ, মধ্ব, রলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ 
‘আভাস’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। নিশ্বার্ক ‘আভাস!’ শব্দের 
অর্থ করিয়াছেন “অপসিদ্ধান্ত”, রামানুজ “আভাস” শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন “সাদৃশ্য । বলদেব ‘আভাস’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন 
“সতপ্রতিক্ষ নামক হেত্বাভাস। কিন্তু মধব ‘আভাস’ শব্দের 
এপ্রতিবিষ্ব' অর্থ করিয়া অতি সংক্ষেপে জীবসমূহের পরস্পর 
বৈচিত্র্যের কারণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শঙ্করও 
‘আভাস’ শব্দের অর্থ “প্রতিবিশ্ব' করিয়াছেন। তিনি বলেন 
“জলস্্য ( জলে ক্ক্্যপ্রতিবিশ্ব ) যেমন বিশ্বভূত স্বর্য্যে 
আভাস ( প্রতিবিশ্ব ), তেমনি, জীব ও পরমাত্মার আভাস 
প্রেতিবিষ্ব ), ইহা জানিতে হইবে । যেহেতু আভাস, সেই 
হেতু জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহে, পদার্থান্তরও নহে। যেমন 
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এক জলম্ুধ্য কম্পিত হইলে অন্য জলম্্য্য কম্পিত হয় না, 
তেমনি, এক জীবে কন্্ফলসম্বন্ধ ঘটিলে তাহা অন্য জীবকে 
স্পর্শ করে না।' শঙ্কর যদি এই সূত্রের “আভাস এব চ' এইরূপ 
পাঠ গ্রহণ না করিয়া “এবন্স পরিবর্তে সাদৃশ্যবাচক হব’ শব্দ 
গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ‘প্রতিবিশ্ব সদৃশ’ এইরূপ অর্থ হইত, 
এবং এই অর্থ গ্রহণে বোধ হয় অন্যান্য আচার্যাগণের আপত্তি 
হইত না। কিন্তু জীব ত্রহ্গের প্রতিবিস্বই এই কথা একেবারেই 
শ্রহুণীয় নহে। 

২৩।৪৩ স্থাত্রে জীবকে ত্রহ্মের “নিত্য অংশ’ বলিয়া গ্রই সূত্রে 
তাহাকে পুনরায় ত্রহ্মের প্রতিবিস্ব বলা কখনই স্মত্রকারের 
অভিপ্রায় হইতে পারে না ৮ জীবের সত্বা বাস্তবিক, কিন্ত 
প্রতিবিস্ব অবাস্তব, এই জন্যও জীবকে প্রতিবিস্ব বলা ঠিক নহে। 
আরেকটি বিবেচ্য বিষয় এই-__জীব দেহপরিচ্ছিন্ ইহাকে 
ত্রহ্ষের প্রতিবিশ্ব বলিলে ত্রহ্মকেও অবয়ব-বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন 
করা হয় কি না স্ুধীগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন। এইরূপ হইলে 
anthropomorphism (ত্রন্গে নররূপারোপ বা সাকারব্রক্মবাদ) 


উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের কান্তিমালা টীকায় এইরূপ 
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নিরাফরণের যৌক্তিকতা অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে 
টীকাকার গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন শঙ্করমতে ব্রহ্ম যখন নিধর্্মক 
তখন তাহার উপাধির সহিত যোগ হইতে পারে না, তিনি যখন 
ব্যাপক তখন তাহার সম্বন্ধে বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব ভেদ হইতে পারে 
না, এবং তিনি যখন নিরবয়ব তখন তাহার দৃশ্যত্বের অভাব অর্থাৎ 
সাহার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে পারে না। উপাধিপরিচ্ছিন্ন 
আকাশস্থ জ্যোতির অংশের প্রতিবিস্ব দেখা যায়, কিন্ত আকাশের 
প্রতিবিশ্ব হয় না, কারণ আকাশের দৃশ্যত্বের অভাব আছে অর্থাৎ 
আকাশ*দেখা যায় না, যেহেতু ইহা নিরবয়ব। শ্ত্রীমৎ বলবেদ 
প্রতিবিস্ববাদ ও পরিচ্ছেদবাদ এই উভয়সম্বন্ধে বলিয়াছেন” 
্রহ্ষের বিভুত্ব ও অবিষয়ত্ব এই, দুইটি হেতুদ্বার৷ এই মতছ্বয় 


ব্ৰহ্মই জীবরূপ হয়েন। এ উপাধির অপগম হইলেই শুদ্ধ 
একমাত্র ব্ৰহ্মই অবস্থিত থাকেন। তাহাদিগের এই সিদ্ধান্ত- 
বাক্যটি নিতান্ত নিরর্থক । কারণ ব্রহ্ম যখন বিভু ( অর্থাৎ 
ব্যাপক ) পদার্থ, এবং অবিষয় (অর্থাৎ কোন বন্তর গ্রাহা নহেন ) 
তখন কোনমতেই উপাধিতে প্রতিবিস্বিত অথবা উপাধিকর্তৃক 
পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যাহার পরিচ্ছেদ আছে, সেই 
বস্তুই প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে। এবং যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন সেই 
₹ বস্তুই অন্য বস্তুর বিষয় হইয়া থাকে । সর্ববব্যাপক ও অবিষয় 
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ভ্ৰহ্মপদাৰ্থ কখনই প্রতিবিদ্বিত অথবা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন 
না। যগ্ভপি এ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও 
মহা অনৰ্থ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ এ পরিচ্ছেদের বাস্তবন্ধ 
স্বীকার করিলে, টক্নচ্ছিন্ন পাঘাণখণ্ডাদির স্যায় বিকারিত্বরূপ 
মহা অনৰ্থ উপস্থিত হয়, অতএব প্রতিবিস্ব ও পরিচ্ছেদবাদ দূষিত, 
ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে ।” ) 

(৯) জীব ত্রন্মের তুল্যস্বভাব (অর্থাৎ “নিত্যমুক্তত্যভাববান্‌) 
নহেন। 

(শঙ্করমতে জীব ব্রহ্ষের তুল্যস্বভাব, নিত্যমুক্ত ; * অবিগ্ভা- 
বশতঃ নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে; বদ্ধভাব তাহার 
স্বভাব নহে, ইহা গুঁপাধিক ৷ , বৈষ্ণবাচাধ্যগণ এই মতের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । ইহাদের মতে জীব অণু, অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি এবং 
্ৰহ্ম বিভু, সৰ্ব্বজ্ঞ ও সর্ববশক্রিমান্‌ এবং জগতের অষ্টা, পাতা ও 
সহহর্তা, সুতরাং এই ছুই কখনও সমস্বভাব নহে ও হইতে 
পারে না।) 

(০) জীব কখনও ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারেন না। 

(শিঙ্করমতে ঘটের নাশে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া 
তাহার সহিত এক হইয়া যায় এবং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিত 
হয়, তেমনিই দেহাদি সর্ব্ববিধ উপাধির নাশে জীবও ত্রক্ষে 
মিশিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায় এবং তাহার স্বাতন্ত্য 
সম্পূর্ণ বিলোপপ্রাপ্ত হয়; তখন এক অখণ্ড চিন্াত্র ব্ৰহ্মই 
থাকেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। 
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তাহাদের মতে জীব কখনও ত্রন্মের সহিত এক হইতে পারে না, 
বদ্ধাবস্থায় যেমন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মুক্তাবস্থায় তেমনই ভিন্ন 
থাকিবে ; প্রভেদ এই__সুক্তাবস্থায় ত্রহ্মসাক্সিধ্য লাভ করিয়া 
পূৰ্ণানন্দ সম্ভোগ করিবে । বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয় অবস্থায়ই জীব 
ব্রন্মের চিরপৃজক, চিরসেবক, চিরদাসরূপে জীবই থাকে । 

শঙ্কর বলেন, ‘জীবো ত্রদ্েব নাপর£-_জীব ত্রহ্মই, অপর 
অর্থাৎ তগ্ভিন্ন নহে। বৈষ্ঞবমতে জীব ব্রন্দের অংশ, তার 
অণুপ্রকাশ, কখনও ব্ৰহ্ম হইতে পারে না । খখেদের পুরুষস্থক্তে 
€১০।৯০।৩) আছে__“পাদোহস্ত সব্্বভৃতানি__” সমুদয় ভূত ইহার 
(পুরুষের ) এক পাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩৷১২৷৬) অবিকল 
এই বাক্যটি দৃষ্ট হয়। গীতাতে ভগবান্‌ গ্রীক এই কথাই 
অজ্ুনকে বলিয়াছিলেন-__4বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্সমেকাংশেন স্থিতো 
জগত” (১০।৪২)-__আমি এই সমস্ত জগতকে আমার একাংশের 
দ্বারা ধারণ করিয়া আছি ( অর্থাৎ এই জগতে মদ্্যতিরিক্ত কিছুই 
নাই, অতএব সর্বত্র কেবল আমাকেই দর্শন কর)। এই কথা 
বলার পর তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাহার উক্তির সার্থকতা 
সম্পাদন করিলেন । আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৫।৭) ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন-__“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতন: 
জীবলোকে আমারই এক সনাতন অর্থাৎ নিত্য (উপাধিপরিচ্ছিন্ন) 
অংশ জীবভূত (ভোক্তা ও কর্তারূপে প্রসিদ্ধ )। [“মমৈব 
সনাতনঃ জীবভূতঃ অংশ? এইরূপ অন্বয়ও হয়। ] বৈষ্কবাচার্্য- 
গণ শঙ্করের মত অপেক্ষা বেদের ( পুরুষস্থক্ত ও ছান্দোগ্যের ) 
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উক্তি এবং ব্যাসদেব-রচিত গীতোক্ত ভগবদ্বাণীকেই সমধিক 
আদিরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । এই জগৎ কখনই মায়া 
বা মিথ্যা নহে। ছান্দোগ্যে শান্ডিল্যবিগ্ার বিবৃতিতে উক্ত 
হইয়াছে-_“সর্ব্নং খবিদং ত্রক্ম তড্জলানিতি” (৩/৪।১)__“এই 
সমুদয়ই ব্রহ্ম (কারণ ), তাহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, 
তাহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে । 

(১১) জীবের মুক্তি ত্রহ্মপ্রাপ্তি (অর্থাৎ স্বীয় ব্যক্তিত্বের 
নির্বাণ ) নহে । ব্রন্মের সাধশ্ম্যাদিলাভ ও তাহার ফলস্বরূপ 
্ৰহ্মানন্দ সম্ভোগই মুক্তি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই মুক্তির সাধন, 
একমাত্র জ্ঞান নহে । 

( শাঙ্করমতে জীবের নিজ, স্বরূপ ত্রহ্মভাবের উপলব্ধি অর্থাৎ, 
ত্ৰহ্মত্বপ্ৰান্তির ( অন্যকথায়, স্বীয় ব্যক্তিত্বের নির্ব্বাণের ) নাম 
মুক্তি, এবং তবমন্াদি বেদাস্তবাক্যের অনুশীলন দ্বারা অবিদ্যার 
বিনাশ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভই মুক্তির সাধন । বৈষ্ণবমতে জীবের 
্রহ্মসান্নিধ্য, সামীপ্য, সাধন্দ্য প্রভৃতি লাভ ও তাহার ফলস্বরূপ 
ব্ৰহ্মানন্দ সম্ভোগই মুক্তি_ভক্ত রামপ্রসাদের ভাষায়, “চিনি 
হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি! আর 
জ্ঞানমিশ্রা প্রবানুম্মৃতিরূপা, অহৈতুকী ভক্তিই মুক্তির সাধন। 
শাঙ্করমতে একমাত্র জ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়, তাহাতে 
ভক্তির কোন স্থান নাই। কিন্তু বৈষ্ণবমতে ভক্তিই মুক্তিলাভের 
সহায়ক । ) 
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(3২) জীব ও ত্ৰহ্মে অংশাংশিভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ ৷ 
[উপরে (৭) জরব্য] . 

(২1৩।৪৩ স্থত্রে স্ুত্রকার জীব ও ব্রনের অংশাংশিভাব বা 
ভেদাভেদসম্বন্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মের দৈতাদ্ৈতত্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
এবং শঙ্করও স্তরের এই অভিপ্রায় স্বীকার করিয়াছেন। এই 
অবস্থায় জীবের বিভুত্ব ও অকর্তৃত্ব অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
জীব বদ্ধাবস্থায় ভেদযুক্ত এবং মুক্তাবস্থায় অভিন্ন, এই কথা 
বলিলেও ঠিক হয় না, কারণ জীব স্বরূপতঃ বিভু ও অকর্তা 
হইলে তাহরি বদ্ধাবস্থা কখনই সম্ভব নহে। আর যদি বদ্ধাবস্থা 
স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় জীবকে পরিবর্তন 
ও বিকারের অধীন সুতরাং অনিত্য বলিতে হয়, কিন্তু ইহা 
শতিবিরুদ্ধ এবং শঙ্করেরও অনভিমত॥ অতএব এই স্থত্রের 
দ্বারাও জীবের কর্তৃত্ব ও অবিভুত্বই সংস্থাপিত হয়, এবং বৈষ্ণবা- 
চাধ্যগণের ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ) 

(১৩) মুক্ত জীব অণু বা অংশরূপেই ব্রক্ষের সহিত নিজের 
অভিন্নস্ব অনুভব করেন। 

(১৪) মুক্ত জীব শুধু প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ চৈতন্য মাত্র 
নহেন, তিনি অপহতপাপ্যু, সত্যকাম ও সত্যসন্ধল্প। 

Ge) মুক্ত জীবের সঙ্কল্পমাত্রই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, ইনি অনন্যা- 
ধিপতি স্বরাট্‌ । 

(১৬) মুক্ত জীব স্বেচ্ছায় সশরীর ও অশরীর হয়েন। 

(১৭) মুক্ত জীব বহু দেহে আবিষ্ট হইতে পারেন । 
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(১৮) শরীর না থাকিলেও মুক্ত জীবের ভোগ সিদ্ধ হয় । 

(১৯) মুক্ত জীব ব্ৰহ্মানন্দ ভোগ কূরেন। 

(২০) মুক্ত জীব জগৎস্ষ্টিকর্তৃত্বাদিব্যাপারে সমর্থ নহেন। 

(২১) মুক্ত জীব জন্মাদি বিকারশূন্য হয়েন। 

(২২) জগদ্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও মুক্ত জীব 
আপনাকে অনন্তগুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ত্রহ্মন্বরূপ বলিয়া 
অনুভব করেন। 

(২৩) মুক্ত জীবের কেবল ভোগবিষয়ে অর্থাৎ ক্লেশাভাব 
এবং আনন্দাংশেই ত্রক্ষের সহি সাম্য, কিন্তু সামর্থ্য ও  স্বরূপাংশে 
(অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয়ে ) ত্ৰন্মের সহিত তাহার চিরভেদ । 

(২৪) মুক্ত জীবের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম নাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বৈষ্ণব জীববাদের পরিপন্থী 

মায়াবাদ ও নির্ধিবশেষ অদ্বৈতাৰাদ 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বৈফবদর্শন ভক্তিদর্শন। এই দর্শন- 
প্রতিপাদিত ধৰ্ম্ম ভক্তিধর্ম্ম। ভক্ত ও ভজনীয়, প্রেমিক ও প্রেমা- 
স্পদ, পূজ্য ও পুজক, সেব্য ও সেবক, ইত্যাকার সম্বন্ধ ব্যতীত 
ভক্তি অর্থহীন। বৈষ্ণবদর্শনের জীববাদমূলক ভক্তিধর্মে ঈদৃশ সম্বন্ধ 
সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত এবং ভক্তি সার্থক। শাঙ্করদর্শনের মায়াবাদ ও 
নিবিবশেষ অদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব জীববাদের একান্ত পরিপন্থী । 
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ভক্তিধৰ্ম্মে সর্বজগতে ( জগতের সর্ব্বত্র ) ত্রহ্মদর্শন ; মায়াবাদ ও 
নির্ধিবশেষ অদ্বৈতবাদে সৰ্ব্বজগৎ হইতে ত্ৰহ্ষের নির্বাসন । ভক্তি- 
ধৰ্ম্মে প্রেমের স্ফুরণে জীবাম্মার বিশ্বময় সম্প্রসারণ ; মায়াবাদ ও 
নির্হিবশেষ অদ্বৈতবাদে বিশ্ব হইতে ইহার সংহরণ ও আত্মকেন্দ্রিক 
সঙ্কোচন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শাঙ্করদর্শন বৈষ্ণব- 
দর্শনের জীববাদ ও তন্ম.লক ভক্তিধর্শ্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল । (১) 





(১) সঙ ভক্তির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভক্তি বলিতে 
আপামর সকলে যাহা বুঝে তাহার ভক্তি তাহা নহে। তাহার ভক্তি 
ও বৈষ্ণবভক্তির সংজ্ঞা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ‘তাহার মতে ভক্তি “ন্বরূপান্থ- 
সন্ধান’ (বিবেকচূড়ামণি ), অর্থাৎ স্বীয় আত্মার স্বরূপান্থসন্ধান। এই 
সংজ্ঞা জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত । বৈষ্ণবভক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা এই__ 

কে), “শা কন্মৈচিৎ, পরমপ্রেমরূপা ।” .( নারদভক্তিহ্থত্র ) 

খে) “সা পরান্থরক্তিরীশ্বরে।” ( শাশ্ডিল্যহুত্র ) 

গে) “অনন্তমমতা বিষ্ঠৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।” (নারদপঞ্চরাত্র) 

(ঘ) পক্সেহপূর্ববমন্ধ্যানস্।” ( রামাহ্থজ ) 

ডে) “সৰ্দোপাধিবিনিৰ্দ্ক্তং তৎপরত্বেন নির্শ্মলম্‌ । 

হৃবীকেন হৃষীকেশসেবনং” ভক্তিরুচ্যতে ॥ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত) 

(5) “কষ্চেন্দরিয় গ্রীতি-ইচ্ছ”” (ধরে প্রেম নাম)। (চৈতন্তচরিতামৃত) 

[ এখানে প্রেম = ভক্তি ] 

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই উক্ত সমুদয় সংজ্ঞাতে প্রেম, 
অন্ুরক্তি, মমতা, সেহ, সেবন, প্রীতি প্রতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
এই সমস্তেই বৈষ্ণবভক্তির বা প্রকৃত ভক্তির স্বরূপ অভিব্যক্ত। 
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এই হেতু, বৈষ্ণব জীববাদের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাকলে আচার্য্য শঙ্করের 
মায়াবাদের অলীকত্ব এবং নির্বিবশেষ অদ্বৈতবাদের একদেশিত্ব ও 
অসমীচীননথ প্রদর্শনের জন্য আরো! কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা 
আবশ্যক মনে করি । 

আমরা আচার্ধ্যের প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তিপ্রণতি- 
পুরঃদর এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

সর্ববাগ্রে আমরা তাহার প্রচেষ্টা ও অবলম্থিত ব্যাখ্যাপদ্ধতি 
সম্বন্ধে কিছু বলিব । 

প্রথমতঃ, স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য আচার্য্য নবক্ধ শাস্ত্রের 


কেবল 'শ্বরূপান্ুসন্ধানে” ( অর্থাৎ ভাবের উদয় ভিন্ন) প্রেম, সেবা 
প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিময়ের স্দুরণ ও চরিতার্থতা অসম্ভব । 
গীতাতে যে ভগবান প্রীরুষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন 

*ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি” (শী ১৮1৬৪) 

তুমি আমার অত্যন্তইস্ট ( বাঞ্ছিত বা অভিলবিত ) অর্থাৎ আমি 
তোমাকে চাই-ই, 

“সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি যে” (গী ১৮৬৫ )-_-আমি 
তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়, 

এবং ভাগৰতে (৯1৪৬৪ ) ভগবান্‌ নিজকে “ভক্তজন প্রিয় যার” 
(অথবা ভক্তজনের প্রিয় যিনি) এই অর্থে “ভক্তজনপ্রিয়ঃ” বলিয়াছেন” 
ভাব বা ভক্তি ভিন্ন এই সমস্তই নিরর্থক হইয়া যায়। 

গীতার “ভক্ত্যা যামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি ততঃ (১৮৫) 
এবং ভাগবতের “তক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ” (১১৷১৪৷২০ ) ইত্যাদি 
ভগবছ্াক্য কখনই বৃথা নহে। 
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অর্থনির্ণয়ে তাহার ইচ্ছান্থুসারে '্রহ্ষা'কে কোন স্থলে পরব্রক্ম এবং 
কোনও স্থলে বা অপরক্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

দ্বিতীয়তঃ; স্যোগমত তিনি তাহার ব্যাখ্যার সপক্ষে 
“পারমাথিক’ ও “ব্যাবহারিক’ এই-ছুইটা শব্দ প্রয়োগের সহায়তা 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

তৃতীয়ত তিনি নিজ মতবাদের অনুকূল ( সমর্থনস্চক ) 
উপকরণ সংগ্রহের জন্য সমগ্র প্রস্থানত্রয় আলোড়নপূর্ববক তন্ন তন্ন 
করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং যেখানে যাহা কিছু ততপোষক 
বা তৎপোর্বনৌপযোগী সামগ্রী পাইয়াছেন, তাহা যথাশক্তি 
চয়ন করিয়াছেন । ঢু 

চতুর্থতঃ, ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি জোর করিয়া যে 
শ্রুতির যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে তাহার মত সমঘিত হয় তাহার 
সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

পাছে তাহার মায়াবাদ ও নিপুণ ত্রহ্মবাদ কোন প্রকারে ক্ষুণ 
হয় এই আশঙ্কায় তিনি স্থানে স্থানে শ্রতিবাক্যসমূহের কিরূপ 
কুট বা কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্ান্তের অভাব নাই। 
আমরা এখানে মাত্র ছুইটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এই 
ছুইটাই তাহার কঠোপনিষদ্ভাস্য হইতে গৃহীত । 

উক্ত উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৩য় ( আদিতে ৬ষ্ঠ ) বল্লীর 
১ম শ্রতিটা এই :_ 

“উদ্ধমূলোইবাকৃশাখ এযোহশ্বথঃ সনাতনঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদেবা স্ৃতমুচ্যতে ॥” 
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অস্যার্থ__এএই চিরন্তন অশ্বখ অর্থাৎ সংসার-বুক্ষ “উর্দ্ধমূল 
অর্থাৎ সব্ববাতীত ত্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও নিম্নগামী শাখাযুক্ত। এই 
সংসার-বৃক্ষের মূল যিনি, তিনিই উজ্জল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই 
অমৃতরূপে উক্ত হন । 

এই সংসারের মূল ব্রহ্গ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ইহা উৎপন্ন, 
এই কথাই যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ত্রন্ষের নিগুণত্ব 
ও জগতের মায়িকত্, এই উভয়ই মিথ্যা হইয়া যায়; 
কাজেকাজেই তিনি শ্রুতির এমন ভাষ্য করিলেন যাহাতে 
ইহাদের একটিও ব্যাহত না হয়। তিনি জার ভাষ্য 


শক্তিদয়াত্মক হিরণ্যগ্ভঙ্কুরঃ1” 

‘অবিদ্যা ( অজ্ঞান ), কাম ( বাসনা ), কৰ্ম্ম ও অব্যক্তরূপ 
(প্রকৃতি__মায়ারূপ ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপরক্রহ্মের 
(মায়োপহিত ঈশ্বরের ) জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্িত 
হিরণ্যগর্ভ ( সুন্্মশরীরসমষ্টিগত চৈতন্য ) যাহার অঙ্কুর” 

_ অর্থাৎ ব্রহ্ম সংসার-বৃক্ষের মূল হইলেও মায়া ইহার বীজ 
এবং ‘অপরত্রহ্ম' বা হিরণ্যগর্ভ এই বীজোদ্ৃত অঙ্কুর । মায়াও 
অপরক্রহ্মকে টানিয়া আনিতে হইল, নহিলে তাহার মতবাদের 
মূলোচ্ছেদ হয়। ইহার উপরে মন্তব্য অনাবশ্যক । আচার্য্যের 
কৌশল এখানে কিরূপ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ বৈদান্তিক মাত্রেই ইহা 
অবশ্য বুঝিবেন। 
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এখন আমরা উক্ত উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২৩ 

্রুতিটির উত্তরাদ্ধ এই স্থলে উদ্ধত করিতেছি_ 
“্যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্য 
স্তস্তৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্তাম্‌।” 

অস্থার্থ ₹_-এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা ( আত্মদর্শনার্থ ) 
যীহাকে বরণ করেন, তীহাদ্বারাই ইনি লভ্য ; তাহার নিকটে 
তিনি স্বকীয় তন্ন অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন। 

এই হইল ইহার পরিফ্ষার অর্থ, এবং শ্রুতিটীর পূর্ববার্ধের 
সহিত উত্তরে সংযোগ রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে ইহাই 
সমীচীন ও একমাত্র অর্থ হয়, এবং ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা 
অপব্যাখ্যা হয় । ক 

কিন্ত এই অর্থ স্বীকার করিলে ব্রহ্মও নিগুণ, নিক্রিয় 
থাকেন না এবং জীবও মায়িক থাকে না। অতএব শঙ্কর উদ্ধৃত 
পাদদয়ের ব্যাখ্যা করিলেন £__ * 

“্যমেব স্বমাত্মানমেষ সাধকোবৃণুতে প্রার্থয়তে তেনৈবাত্মনা 
বরিত্র৷ স্বয়মাত্মা লভ্যো জায়তে ইত্যেত | নিক্ষামশ্চাত্মানমেব 
প্রার্থয়তে,  আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থ। কথং লভ্যতে 
ইত্যুচ্যতে,_অস্য আত্মকামস্য এষ আত্মা বিরুণুতে প্রকাশয়তি 
পারমাথিকীং স্বাং তন্ুং স্বকীয়ং যাথাত্ম্যমিত্যর্থট । 

‘এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ 
প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মা কর্তৃক আত্মাই অর্থাৎ 
নিজেই নিজের লভ্য-_জ্ঞেয় হন। নিষ্ধাম পুরুষ আত্মাকেই 
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প্রার্থনা করেন, এবং আত্মাই (নিজেই ) আত্মার (নিজের ) লভ্য 
হন। কি প্রকারে তাহাকে লাভ করা যায় ? তাই বলিতেছেন, 
স্বীয় আত্মাই যাহার (একমাত্র) কামনার বিষয় হয়, সেই 
আত্মকামের নিকট আত্মা আপনার পারমাথিক তন্গু অর্থাৎ 
যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকাশিত করিয়া থাকেন ।” 

নিরপেক্ষ বৈদান্তিকগণ এই স্থলেও দেখিবেন, কিরূপ 
নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য তাহার লিক্রিয় ত্রহ্মবাদ 
ও মায়িক জীববাদ রক্ষা করিলেন । এই ব্যাখ্যায় “পারমাথিক'" 
শব্দটার ব্যবহারও পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন। 7 

বলা বাহুল্য আচার্য্যের এইরূপ স্বমমতপরিপোষক ব্যাখ্যা 
সকলকে তৃপ্তি দিতে বা নিরুত্তুর করিতে সমর্থ হয় নাই। 

ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 
যে কুশাগ্রসথঙ্ষ বুদ্ধি ও অসাধারণ তর্কনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন 
দর্শনরাজ্যে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক যে তিনি 
ত্রক্মের অদ্বৈতলিঙ্গত্বের চিন্তনে এমনই গ্রন্ত বা আবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন যে তিনি একদেশদর্শী হইয়া কেবল তাহারই প্রতিষ্ঠার 
ও সমর্থনের জন্য সর্ববতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

আচাধ্যের অনুপম চরিত্র ও প্রতিভার প্রভাবে তাহার 
মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ এতদ্দেশে এমনই প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছে. এবং বর্তমান সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
কাহারও কাহারও মতে ও বাক্যে (কিন্তু জীবনে বা কাৰ্য্যে নয় ) 
সময় সময় তাহার উক্ত মতবাদের এমনই পরিচয় বা সমর্থন 
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প্রকাশ পায় এবং ইহার প্রসারে দেশ এমনই সংসারবিমুখ, 
নির্জীব ও আড়ষ্ট হইয়া ব্লীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে যে, 
ইহার অসমীচীনত্ব সম্বন্ধে আরো আলোচনা হওয়া সব্ব্থা 
প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। * আচার্য্যের উক্ত দুইটা মতবাদ 
একই স্থত্রে গ্রথিত। ইহাদের মধ্যে অচ্ছে্চ যৌগিক সম্বন্ধ 
এবং এক অন্যসাপেক্ষ, একটা অপরটার পোষক বা সহায়ক 
এবং একটা হইতে অন্যটাকে বিভিন্ন করা অসম্ভব । আচার্য্য 
মায়াবাদী বলিয়াই অবশ্যস্তাবিরূপে নির্বিবশেষ অদ্বৈতবাদী, এবং 
নির্ধিবশেষ“অদ্ৈতবাদী বলিয়াই অপরিহাধ্যরূপে মায়াবাদী । 
উক্ত দুইটা মতবাদের এক. অন্যসাপেক্ষ বলিয়া আমাদের 
আলোচনা মিশ্র হওয়া অনিরাধ্্য, অর্থাৎ মায়াবাদের 
আলোচনাতে নির্ধিবশেষ অদ্বৈতবাদের কথা এবং নিবিবশেষ 
অদ্বৈতবাদের আলোচনাতে মায়াবাদের কথা অনিবা্ধ্যরূপেই 
আসিয়া পড়িবে। তবে ইহা নিশ্চিত যে এইরূপ মিশ্র 
আলোচনা সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইবে না। 
কিন্ত এই বিষয়ে আলোচনা এত বিস্তৃত হইতে পারে যে, এই 
নিবন্ধে তাহার স্থানসঙ্কুলান আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি 
কেবল স্থত্রালোচনার সিদ্ধান্তের উপর বরাত না দিয়া আমরা 
পরবর্তী ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদে স্বতস্ত্রভাবে মায়াবাদ ও নির্বিবশেষ 
অদ্বৈতবাদের আরো কিছু আলোচনা করিব । 


© 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


মায়াবাদ 
কে) অবৈদিক ও অলীক 
ভারতীয় দর্শনক্ষেত্রে, শুধু ভারতীয় কেন__সমগ্র পৃথিবীর 
দর্শনক্ষেত্রে, মায়াবাদ এক অপূর্ব সথপ্টি_এক অভিনব আগন্তক। 
ইহার প্রথম স্পষ্ট অভ্যুদয় বৌদ্ধদর্শনে। বর্তমান রূপে ইহা 
আচার্য্য শঙ্কর আচার্য্য গৌড়পাদ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
অনেকে ইহাকে একটি দার্শনিক প্রহেলিকা ( ০থ]6 ) বলিয়া 
মনে করেন। 
্দর্শনলংগ্রহকার ভীম মাধবাচার্যয তাহার গ্রন্থে পদ্ম- 
পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধত করিয়াছেন £_ 
“মায়াবাদমসঙ্ছান্্ প্রচ্ছন্ং বৌদ্ধমেবতত। 
ময়ৈব কথিতং দেবি কলো ব্রাহ্মণরূপিণা! ॥ 
ইহাতে শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং অসৎশান্ত্র 
বলিয়া নির্দেশ করা লইয়াছে। (ক) এইরূপ নিৰ্দ্দেশ করার 


(ক) শঙ্করের মায়াবাদ যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত একথা শক্করপন্থী 
বেদাস্তিগণ অবশ্যই স্বীকার করেন না, স্বীকার করিতেও পারেন না। 
তাহারা বলেন, বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী প্রাচীন বৌদ্ধমত বা মায়াবাদকেই 
উক্ত শ্লোকে অসৎশান্তর বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে, কিন্ত তাহাদের 
এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রাচীন বৌদ্ধমতের মায়াবাদকে 
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কারণ * এই-_বৌদ্ধধশ্্মাবলস্বিগণের মাধ্যমিক বা মহাযান 
সম্প্রদায়ের “প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক আদি গ্রস্থোক্ত কয়েকটি 
মতের সহিত শ্রীম শঙ্করের মতের নিম্নলিখিত আশ্চর্য্য 
সৌসাদৃশ্য আছে £_ 

(১) উক্ত সম্প্রদায়ের মতে ৪৮ 
ও সাংবৃতিক। শঙ্করও বলেন অবস্থা ছুই, পারমাঘিক ও 
ব্যাবহারিক। 'পারমাথিক” শব্দটিও শঙ্কর বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

(২) উক্ত মতে মুক্তিতে জীব ও জগতের শূন্যতায় পরিণতি, 
শঙ্ধরের মতে জীব ও জগতের ত্রহ্ষে লয়প্রাপ্তি। শঙ্করের নিগুণ 
ভ্্মে ও বৌদ্ধদের “শূশ্যে' এবং শ্রনধরের লয়বাদ ও বৌদ্ধদের 
শৃন্যবাদে প্রভেদ কতটুকু তাহাও ভাবিবার বিষয় । 

(৩) শঙ্করের “মায়া ও ‘অবিদ্যা’ এই দুইটি শব্দও উক্ত 
“পরজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থ হইতে গৃহীত । 

(৪) মুক্তিতে অবিগ্যার বিনাশ হয়, এই বিষয় উভয়েই 


একমত । 





পপ্রচ্ছর” বৌদ্ধমত বলার সার্থকতা থাকেনা । যাহা ‘বৌদ্ধ’ তাহাকে 
“প্রচ্ছর বৌদ্ধ বলার অর্থ কি? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। 
উক্ত বেদাস্তিগণ আবার একটি উল্টা কথা বলেন যে, উক্ত গ্লোকের 
মায়াবাদ “বর্তমানে প্রচলিত কতিপয় বৈষ্ণবমত ও সাংখ্যমতকে 
বুঝাইতে পারে ।'-_(রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের অদ্বৈতৰাদ, ১৫৯ পৃঃ)। 
সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন ॥ 
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6) উক্ত বৌদ্ধমতে “আমি শৃশ্যতামাত্র' এইরূপ জ্ঞানোদয়ে 
নির্ববাণপ্রাপ্তি, শঙ্করের মতে “অহং ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানোদয়ে 
মুক্তিলাভ। 

বৌদ্ধ প্রভাবের উক্ত প্রমাণ ব্যতীত শ্রীমৎ শঙ্কর ও অন্যান্য 
আচাধ্যগণের ভাষ্যাদির স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারাও 
বহুকাল হইতে অনেকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে 
যে, শঙ্কর বৌদ্ধ ও সাংখ্য প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা 
করিতে পারেন নাই। ইহারা বলেন তাহার “নিগুণ ব্রহ্ম’, 
বৌদ্ধমতের শূন্য" ও সাংখ্যের ‘পুরুষ’ অনেকটা এক পর্য্যায়ভুক্ত, 
তাহার ‘মুক্তি’ বৌদ্ধ ‘নির্বাণ’ (বা বিনাশ ) ও সাংখ্যের ‘মোক্ষ’ 
এই দুইয়ের প্রকারভেদ স্মত্র এবং তাহার মায়াবাদ বৌদ্ধ 
মায়াবাদের একটি মার্জিত সংস্করণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। 

মহধি বাদরায়ণ তাহার বেদান্ত স্থত্রের প্রারস্তেই প্রথম 
অধ্যায়ের ১ম পাদের দ্বিতীয় স্থত্রে যাহা! বলিয়াছেন এবং যাহা 
শঙ্করও সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন, শাস্ত্রের অন্য সমস্ত বাদ 
দিলেও কেবল তাহা দ্বারাই শঙ্করের নির্বিবশেষ অদ্বৈতবাদ ও 
তৎসঙ্গে তাহার মায়াবাদ সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়। 

উক্ত সুত্রটা এই_“জন্মান্যন্ত যতঃ” (১/২)। ইহার অর্থ 2 
যাহা হইতে এই জগতের স্ষ্ট্যাদি অর্থাৎ স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
হয় ( তিনিই ব্রহ্ম )। 

শঙ্কর নিজেও এই স্বত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,_“অস্থ্য 
"জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্তানেককর্তৃভোক্তুসংযুক্তস্থয প্রতি- 
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নিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রস্য  মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারপস্ত 
জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ববজ্ঞা সর্ব্শক্তেঃ কারণাদ্বভতি তদ্‌- 
ব্রন্মেতি।” চী 

=-সির্বববিধ নাম ও রূপে ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশিত, অনেক 
কর্ত ও ভোক্ত সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশ-কাল-হেতুক ক্রিয়াফলের 
আশ্রয় মনের দ্বারা ও অচিন্ত্য রচনারূপ এই জগতের স্থষ্টি, স্থিতি 
এবং প্রলয় যে সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান কারণ হইতে হয়, 
তিনিই ব্রহ্ম ।” 

এই সঙ্গে আমরা শঙ্করের আরেকটা স্বত্রভাম্যের শেষাংশ 
এখানে উদ্ধত করিতেছি। দ্বিতীয়ু অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 
৪৩ সুত্র ভাস্তের উপসংহারে তিন্নি বলিয়াছেন ₹_ 

“চৈতন্যথণ বিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাহগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্যম্‌ । 
অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগম:”-_জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্য 
অবিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নির 
ও স্কুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে (তেমনই ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ 
বিষয়ে ) বিশেষ বা ভেদ নাই । অতএব ভেদ ও অভেদ অবগত 
হওয়া যায় বলিয়া জীব ত্ৰহ্মের অংশাংশিভাব প্রতীত হয়। 

যিনি এই দুই স্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন তিনি যে 
কেমন করিয়া মায়াবাদী ও নিধিবশেষ অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, 
ইহা নিতান্তই দুর্বোধ্য । এইরূপ বহুস্থলে নিবিবশেষ অদ্বৈত- 
তত্বের বিরোধী বাক্যের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াও তিনি যেই 
নিরধিবশেষ অদ্বৈতবাদী সেই নি্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদীই রহিয়। 
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গেলেন। এই জাজ্বল্যমান অসামন্জস্ত বাস্তবিকই নিরতিশয় 
ছুরবগাহ। ইহার কারণ ব্রহ্ষের নি্ব্বিশেষ দিকের চিন্তনে 
তাঁহার একান্ত আবিষ্টতা বা মগ্নতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 

যাহা হউক, উপরি-উদ্ধৃত দুইটি সুত্রে এবং এই দুইয়ের 
শঙ্করাদি আচার্যযগণের ভাম্যসমূহে ইহা পরিস্ফুট যে ব্রহ্ম সগুণ 
ও নিগুণ উভয়লিঙ্গাত্মক এবং জীব ও ব্রন্দে অংশাশিসম্বন্ধ । 
আর যেহেতু ব্রহ্ম জগতের স্ষ্ট্যাদির কর্তারূপে সক্রিয়, সর্ববজ্ঞ 
ও সর্বশক্তিমান, অতএব তিনি সগুণ (সবিশেষ ), এবং 
যেহেতু তিনি জগতের স্বষ্যাদির কর্তা এবং জগৎ তাহার 
কাধ্য, অতএব তিনি অবশ্যই জগতের অতীত, তিনি নিগুপ 
(নি্বিশেষ) । সুতরাং শহরের, নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ ভিত্তিহীন 
আবার যেহেতু জগৎ ব্রন্মের +কাধ্য, অতএব জগৎ কার্য্যের 
কারণ নির্দেশে মায়ার কোনও স্থান নাই, সুতরাং শঙ্করের " 
মায়াবাদ অলীক। 

্র্স্ত্রের আগ্ভোপান্ত আলোচনা দ্বারা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
ইহাই বারংবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই নিবন্ধের ২য়, ৩য় ও 
৪র্থ অধ্যায়ে আমরা জীববাদ বিষয়ে উক্ত আচাধ্যগণের বিবিধ 
বিচারসহ যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা হইতে 
পাঠকগণ ইহা অবগত হইয়াছেন । 

এতদ্যতীত উপনিষদে যেমন স্থানে স্থানে আরুণি, যাজ্ভবন্ধ্য 
পিপ্ললাদ, অঙ্গিরা ও মাঞ্জুক্য প্রভৃতি খধিগণের নিবিবশেষ 
অদ্বৈতমতের উল্লেখ আছে, তেমনি উপনিষদেই ছান্দোগ্যের 
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প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে এবং কৌষীতকির প্রথম 
ও তৃতীয়াধ্যায়ে সেই মতের ভ্রমণ প্রদশিত হইয়াছে । 


খে) অবৈদিকত্ব ও.অলীকত্বের প্রমাণ 


শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ বলেন, মায়াবাদ অভিনব উদ্ভাবন 
নহে, ইহার বীজ উপনিষদেই আছে। বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী 
ব্ৰাহ্মণে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবস্ধ্যের নিয্নোদ্ধত উক্তি ইহার 
প্রধান শ্রৌত ভিত্তি। আমরা সমগ্র বাক্যটীই উদ্ধৃত 
করিতেছি, কারণ ইহার পূর্ব্বাংশ যেমন মায়াবাদের শ্রৌত 
ভিত্তি, তেমনই উত্তরাংশ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রধান শ্রৌত 
ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত । b 

“যত্ৰ হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিত্রতি তদিতর 
ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শবোতি তদিতর ইতরমভিবদতি 
তদিতর ইতরং মন্ুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্ত 
সর্ধ্বমাট্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিজেত্তৎকেন কং পশ্যেত্তৎকেন 
কং শুনুয়াত্তৎকেন কমভিবদেত্ততকেন কং মন্বীত তৎকেন কং 
বিজানীয়াু। যেনেদং সৰ্ব্বং বিজ্ঞানাতি তং কেন বিজানীয়াছি- 
জ্বাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।' (২৪১৪ )-_-যে স্থলে 
(মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে এক জন অপর 
জনকে আত্রাণ করে, এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে 
শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন 
করে, এক অপরকে জানে ॥ (কিন্ত ) যখন ইহার ( ্রক্মবিদের ) 
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নিকট সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়_তখন সে কিরূপে কাহাকে 
আত্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে 
কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, 
(এবং) কিরূপে কাহাকে জানিবে ? যাহাদ্বারা এই সমুদায়কে 
জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে ? অয়ি! বিড্ঞাতাকে 
কি প্রকারে জানিবে? 

মায়াবাদিগণ খুব দৃঢ়তার সহিত বলেন, এই ‘দবৈতমিব’__যেন 
দ্বৈত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে; এই বাক্যের ‘যেন’ 
শব্দের মধ্যে মায়াবাদের বীজ সুস্পষ্ট, কারণ ‘যেন’ বলাতেই 
বুঝিতে হইবে দ্বৈত সত্য নহে, ইহ! মিথ্যা, অতএব মায়।। 
ইহাদের মতে এই ‘ইব’ বা. যেন’ শব্দ মায়াজ্ঞাপক হইল। 
এই জন্য মায়াবাদকে সংক্ষেপে হিবাঁবাদ বা যেন'-বাদ 
বলিলে ইহার অর্থ বোধ হয় খুব সহজবোধ্য হয়। যাহা 
হউক, এই ‘ইব’ বা ‘যেন’ শব্দকে উপলক্ষ করিয়া দ্বৈতকে 
একেবারে মায়া বা ধাধা (31198100.) বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা দেখা যায় না। আমরা ক্রমশঃ 
ইহ! প্রদর্শন করিতেছি । 

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই-_যাজ্ঞবন্ধ্যের এই উক্তির প্রথম 
ভাগস্থ ‘দৈতমিব’ বাক্যে হব" শব্দের প্রয়োগে মায়াবাদিগণ- 
কর্তৃক যে সমস্যার উদ্ভব বা স্থচনা হইয়াছে, আমাদের মনে হয় 
তাহার সমাধান এ উক্তির উত্তর ভাগস্থ “ত্র বা অস্ত সর্বব- 
মায্মৈবাভূহ! এই বাক্যাংশে প্রযুক্ত ‘এব’ শব্দের মধ্যেই নিহিত 
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আছে. যাহা স্থুলদৃষ্টি বা বহিদৃষ্টিতে ছৈতমিব' বলিয়া প্ৰতীত 
হয়, তাহাই সৃক্ষ্দৃষ্টি বা অন্তদৃষ্টি বা (ঝষি সনতকুমারের ভাষায়) 
“আত্ম’-দৃষ্টিতে ‘আত্মা এব’ বলিয়া উপলব্ধ হয়। প্রাকৃত দৃষ্টিতে 
যাহা ‘দ্বৈতমিব’, ধ্যান-দৃষ্টিতে তাহা “আত্মা এব’ অর্থাৎ তদ্যতি- 
রিক্ত কিছু নহে। আপাতপ্রতীয়মান দ্বৈতত্বের মৌলিক 
অদ্বৈতত্বে বা একতে পরিণতিই (resolution of apparent 
duality into real unity) প্রকৃত তত্ব । এই তত্ব প্রতি- 
পাদনেই “ইব' শব্দের পর ‘এব’ শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা, নইলে 
ইহার (এব শব্দ প্রয়োগের ) কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। 
বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফল-শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির দৃশ্য ভিন্নতার 
সমাধান ইহার সর্ব্বাঙ্গ-বিতত প্রাণশক্তির অদৃশ্য একতন্ত্রতার 
উপলব্ধিতে। “যেন সৰ্ব্বমিদং তঁতম্‌' ( গীতা, ২৷২৭ )--খীহ। 
দ্বারা এই সমস্ত (জগৎ) ব্যাপ্ত, “যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ, ( গীতা, 
৭৷৫ )__যাহা দ্বারা এই জগৎ বিধ্বৃ,__আমাদের দৃষ্টি যখন 
'্র্বমিদং' বা ইদং জগৎ’ হইতে ‘যেন ততম্‌ বা “যয়া ধার্য্যতে' এর 
উপর নিবদ্ধ হয়, তখন “সর্ববং বা ‘জগৎ’ মিথ্যা বা “মায়া? হইয়া 
যায় না, পরস্ত ‘যেন’ বা “যয়া’র অর্থাৎ ত্রহ্মের নিরপেক্ষ সত্তাতে 
ইহার ( ‘সর্ববং’ বা ‘জগৎ’ এর ) আপেক্ষিক সত্তা আরো দৃঢ়রূপে 
বা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিব’র সমাধান ‘এব'তে,_নিয়ি 
সৰ্ব্বমিদং প্রোতং স্থত্রে মণিগণা ‘ইব’ (গী, ৭৬)-__এই সমস্ত 
(জগৎ) স্থত্রে মণিগণের স্যায় আমাতে ( ত্রন্ধে ) গ্রথিত হইয়া 
রহিয়াছে, এই ভগবদ্ধানীতে হব’ শব্দের প্রয়োগে “মণিগণাঠ 
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নায়" হইয়া যায় নাই,_ইহাতে “ইব সমস্যার সমাধান সর্ব 
সন্দেহের অতীত । 

আমাদের ঘিতীর বক্তব্য এই বিষয় অগৎকে যে কি অর্থে 
“দ্বৈতমিব’ বলা হইয়াছে, ‘দ্বৈতমিব’ বাক্যদ্বারা তাহাকে যে 
একেবারে মিথ্যা বলা হয় নাই, তাহা উক্ত ( ছান্দোগ্য ) 
উপনিষদেরই অন্যত্র পরিক্ষাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদের ৩য় শ্রুতিতে 
“একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' প্রসঙ্গে আরুণি তাহার পুত্র 
শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন__ 

“যথা সৌম্যৈকেন মুৎপিণ্ডেন সর্ববং মৃপ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্থযাদ্বা- 
চারস্তং বিকারোনামধেয়ং ফুত্তিকেত্যেব সতম্”। 

“হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণগডকে জানিলেই সমুদয় মৃণ্ময় 
বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, অর্থাৎ, মৃত্তিকার 
বিকার “ঘট, শরা’ প্রভৃতি “এইটা ঘট’ ‘এইটা শরা' ইত্যাকার 
বাক্য বা ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই এক একটি নামে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বলিয়া (জ্ঞাত ) উক্ত হয়, কেবল স্ৃত্তিকাই সত্য ।” 
সেইরূপ ( ছ্বৈতরূপে প্রতীয়মান ) জগতের কারণভূত ব্ৰহ্মই 
ত্য, একমাত্র তাহাকে জানিলেই জগৎকে ( সত্যরূপে ) জানা 
হয়। জগতকে যে “দ্বৈতমিব' বা এক প্রকার মিথ্যা" বলা 
হইয়াছে, তাহা এই অর্থে, কিন্ত ইহা স্ব্বৈব মিথ্যা এই অর্থে 
নহে। মৃত্তিকার অতিরিক্ত ঘট, শর! প্রভৃতির অস্তিত্ব যে অর্থে 
মিথ্যা, জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে একান্ত পৃথক্‌ 
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অস্তিত্ব সেই অর্থেই মিথ্যা বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে ইহা একান্ত 
মিথ্যা নহে । আরেকটা কথা এই :_ 

শুধু দ্বৈতভাব কেন, জগতে বহুত বা নানাত্বও ত আছে 
এবং স্বয়ং ব্ৰহ্মই বহু বা নানারপে উৎপন্ন হইয়াছেন । 
তৈত্তিবীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৬ষ্ঠ অন্থুবাকে উক্ত 
হইয়াছে ₹_সোহকাময়ত। বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি। স 
তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত। ইদং সর্ধবমস্থজত।”-_-“তিনি 
অর্থাৎ ব্ৰহ্ম (বা পরমাত্মা) ইচ্ছা করিলেন__আমি বহু হইব, আমি 
উৎপন্ন হইব । তিনি তপস্থ্যা করিলেন অর্থাৎ স্যজ্যমান জগৎ- 
রচনাদি বিষয়ে আলোচনা করিলেন্। তিনি তপস্যা করিয়া 
এই যাহা কিছু আছে, স্বষ্টি কর্লেন। ইহার পরেই সপ্তম 
অন্থবাকে আছে :_ 

“ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মা 
তৎ সুকৃতমুচ্যুত ইতি ৷” 

“তাহা অর্থাৎ অবিকৃত ব্ৰহ্ম হইতে সৎ অৰ্থাৎ প্রকাশিত 
নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি 
করিলেন অর্থাৎ আপনাকে জগত্রূপে প্রকাশ করিলেন, সেইজন্য 
তাহাকে স্ুকৃত অর্থাৎ স্বয়ংকর্তা বলে। ইতি! 

অথচ, কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে “নেহ নানান্ডি কিঞ্চন” 
(২১।১১)__ইহাতে অর্থাৎ ব্ৰহ্ষে নানা কিছুই নাই, এবং আরো 
উক্ত হইয়াছে “মৃত্যোঃ স যৃতুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি” 
(২1১।১০)_যে ইহাতে ব্রেক্ষেতে) নানারূপ দেখে, সে মৃত্যু 
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হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পুনঃপুনঃ মৃত্যুর অধীন* হয় )। 
[ “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই বাক্যটি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়া 
বিশ্ৰুত ‘বিবেকচুড়ামণি'তেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ] কিন্তু এই 
বাক্যের এরূপ অর্থ নয় যে, এই প্রত্যক্ষ নানাত্ব একেবারে মিথ্যা 
বা ]l॥৪i০৷. ইহার প্রকৃত অর্থ এই, নানাত্বকে আত্মা বা ব্রহ্ম 
হইতে : একান্ত পৃথক্‌ বা স্বতন্রভাবে দর্শন মিথ্যাদর্শন, ইহা 
অদ্বৈত আত্মা বা ত্ৰহ্ষে অনুস্থ্যত ও অধিষ্ঠিত, ইহা ত্রহ্গের অন্তর্গত 
ত্রন্ষমেরই বিচিত্র প্রকাশ, ব্রন্ষেরই বিশ্বরূপ | (১) 

তাই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুন বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 
হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষয়, তুমি ব্যক্ত স্থূল ও অব্যক্ত স্থক্্ম এবং 
ইহাদেরও অতীত মূল কারণ ব্রহ্ম (১১1৩৭) “তুমি বায়ু, তুমি 
যম, তুমি অগ্নি, তুমি ধরণ, তুমি চন্দ্র, তুমি প্রজাপতি, 





(১) কৌষীতকি উপনিষদে (৩৮) পরিক্ধাররূপে বলা হুইয়াছে_ 
নো এতন্লানা। তদ্‌ যথা রহস্তারেষু নেমিরপিতো নাভাবরা অপিত! 
এবমেবৈতা ভূতমাত্ৰাঃ প্রজ্ঞামাত্ৰাস্থ অপিতাঃ, প্রঙ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে 
অপিতাঃ, স এষ প্রাণ এৰ প্রঙ্ঞাত্মানন্দোহজরোহমৃতঃ ।---------এব 
লোকপালঃ, এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্কেশ:।”__ইহা৷ ( প্রকৃত 
বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম) নানা নহে (অর্থাৎ নানাসত্মক একমাত্র )। 
যেমন রথের নেমি অরসমূহে স্থাপিত এবং অরসমূহ নাভিতে স্থাপিত, 
তেমনি এই সকল ভূতমাত্রা প্রান্ঞামাত্রাসমূহে স্থাপিত এবং 
প্রাজ্ঞামাত্রাসমূহ প্রাণে স্থাপিত । এই প্রাণই আনন্দময় অজর ও অমর 
প্রজ্াক্মা ।--..--ইনি লোকপাল । ইনি লোকাবিপতি। ইনি সৰ্ববেশ । 
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তুমি প্রপিতামহ” ( গীতা, ১১।৩৯ ) এবং পরিশেষে এই বলিয়া 
প্রণাম করিলেন__ 


অননস্তবীৰ্ধ্যামিতবিক্ৰমস্তং, 
সর্ববং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্ববঃ॥ (১১৪০) 
তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার, হে 
সর্ব, তোমাকে সর্ব্দিকে নমস্কার । তুমি অনস্তবীধ্য ও অমিত- 
বিক্রম, তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া বর্তমান রহিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্ব 
(সর্ববাত্মক) অর্থাৎ ত্বদতিরিক্ত কিছুই নাই । 
অঙ্ছুনের এই সকল বাক্যে সমস্ত 'নানাত্ব ও বহুত্ব ব্যাপিয়া 
সর্বাত্মক সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম বত্তমান-_“ঈশাবাস্যমিদং সর্ববং! 
ইহাই নিঃসন্দেহ পরিস্ফুট । 
অঙ্ছুনের উক্ত বাক্যসমূহের অনুরূপ ভাবাম্মক বাক্য আমরা 
শ্বেতাশ্বতর খষির নিম্নোদ্ধ,ত উক্তিতেও প্রাপ্ত হই_ 
“য একোহবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাদ্‌ 
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, ॥ 
তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্ৰহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥” 
(শ্বেত, ৪1১-২) 
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“যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা নানা 
শক্তি যোগে অনেক বিষয়ের স্থষ্টি করেন, ধাহা হইতে 
সমুদয় জগৎ প্রথমে জন্মে এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতি- 
গমন করে, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান 
করুন্। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই 
চন্দ্রমা। তিনিই দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ্ৰহ্মা, তিনিই 
প্রজাপতি ' 
ইহার অব্যবহিত পরবর্তী ছুইটা মন্ত্রে খষি তাহার উক্তরূপ 
মনোভাবকে যে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন উপনিষদ 
সাহিত্যে তাহা অতুলনীয় ৮ 
“ত্বং স্ত্রী তং পুয়ানসি ত্বং 
কুমার উঠ বা কুমারী । 
ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চসি 
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ 
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ- 
স্তরিদগর্ভ খতবঃ সমুদ্রাঃ । 
অনাদিমব্বং বিভুত্বেন বর্তসে 
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥ 
(শ্বেত, ৪1৩৪) 
_ তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী । 
তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দগ্ুহস্তে গমন কর, তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া 
জন্মগ্রহণ কর। তুমিই নীল পতঙ্গ, লোহিত চক্ষু শুকাদি, 
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মেঘ, স্খতু এবং সাগরসমূহ। অনাদিস্বূপ তুমি ব্যাপকরূপে 
রহিয়াছ, সাহা হইতে সমুদয় ভূবন উৎপন্ন হইয়াছে। 

তারপর মুগুকোপনিষদে (১১৬) বলা হইয়াছে_“বিভুং 
সর্ব্গতং সুসূস্্ং তদব্যয়ং যদ্ভুতযোনিং পরিপশ্যস্তি ধীরা২”__ 
সেই সৰ্ব্বব্যাপী, সর্ধ্বগত, নিরতিশয় সবক্ম ও অব্যয়, যিনি 
‘ভূতযোনি’, তাহাকে জ্ঞানিগণ দর্শন করেন। যিনি অব্যয়, 
যিনি কোন কারণেই ব্যয়িত হন না, তিনিই স্থাবর-জঙ্গম 
ভূতসমূহের কারণ। তার পরের শ্রতিতে আরো বলা 


তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥ (মুগু, ১১1৭) 

যেমন উর্ণনাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে 
এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে 
যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনই 
এখানে অর্থাৎ “সংসারমগ্লে' অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদয় 
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ইহার পরে দ্বিতীয় মুগুকের প্রথম খণ্ডের ১ম শ্রুতিষ্ডে বল! 

হইয়াছে_ 
তদেতৎ সত্যম্_ 
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ 
সহতজশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ । 
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ 
প্রজায়স্তে তত্রচৈবাপি যস্তি ॥ 

__ইহা সত্য, যেমন প্রচ্ছলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ বিশিষ্ট 
সহজ সহত্জ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ 
হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হ্য় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। 

ইহার পরেই অতি বিস্তৃত্রভাবে বলা হইয়াছে_এই অক্ষর- 
পুরুষ হইতেই প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়, আলোক, 
জল এবং সমুদয়ের আধারভূতা পৃথিবী, ছ্যালোক, মনুষ্য, পশু, 
পক্ষী ত্রীহি, যব, সমুদ্র, পর্বত, নদী, ওষধি প্রভৃতি সমস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যার বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে_-“সর্ববং 
খবিদং ব্ৰহ্ম তড্জলানিতি” (৩৷৪৷১)-_এই সমুদয়ই ত্ৰহ্ম (কারণ), 
তাহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লীন হয় এবং 
তাহাতেই জীবিত থাকে । 

আবার ছান্দোগ্যের সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে খষি 
সনতকুমার বলিতেছেন__“আত্মৈবাধস্তাদায্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চা- 
দাতা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আট্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। 
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স এব এষ এবং পন্যেন্সেবং মম্বান এবং বিজানন্াত্মরতিরাত্মক্রীড় 
আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাডভবতি। 

-_ আত্মাই (অর্থাৎ ভূমা ব্রহ্মই) অধোভাগে, আত্মাই উদ্ধভাগে 
আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই 
বামে-_আত্মাই এই সমুদয় (জগৎ) । যিনি এই প্রকার দর্শন 
করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন 
তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং 
তিনিই স্বরাট্‌ হন । 

এই সমুদয় এবং আরো বহু বেদমস্ত্রের সম্মুখে “ তমঃ 
স্্য্যোদয়ে যথা” (সূর্ধ্যোদয়ে অন্ধকারের হ্যায়) আচার্য্য শঙ্বরের 
মায়াবাদ অস্তহিত হইয়া যায় না কু? আমাদের মনে হয়, ইহা 
বলাই বাহুল্য যে প্রবল বাত্যা যেমন মেঘকে অপসারিত করে 
(“অভ্ৰমিবাতিবাতঃ [ভাগ, ১১৷১২৷৪৭] ) তেমনই, উক্তরূপ ক্রুতি- 
বাক্যসমূহ মায়াবাদরূপ মেঘকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে সমর্থ 

ভক্তিগ্রন্থ গ্রীমদ্ভাগবতেও নানা স্থানে নানা প্রকারে 
সর্বত্র ত্রহ্মের অবস্থিতি ও সর্বত্র ত্রহ্মদর্শনের কথাই বলা 
হইয়াছে। 

উক্ত গ্রন্থের ৩য় স্বন্ধের যড় বিংশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে 
ভগবান্‌ কপিলদেব সাংখ্যযোগ কথন Sethe স্বীয় মাতা 
দেবহুতিকে বলিয়াছেন :_ 

“এতাবানেব সংখ্যাতো ত্রহ্মণঃ সপ্ুণস্ত চ। 
সন্নিবেশ ময়া প্রোক্তঃ যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ 
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__( মা, আমি যে চতুবিংশতি তত্ব বলিলাম ) এই সকলই 
(গণনা দ্বারা ) সংখ্যাত ( হইয়াছে )7 .এই চতুবিংশতি তত্বই 
সগ্ণ ব্রন্মের সন্নিবেশ স্থান $ এতন্তিত্ন কাল পঞ্চবিংশ তত্ব । 
কাল কে? 

«প্রকৃতেগুণসাম্যন্ত নিধিশেষস্ মানবি। 
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্‌ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ (১৭)_ 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারপ প্রকৃতির চেষ্টা যাহা হইতে 
হয়, সেই ভগবান্ই “কাল' এই সংজ্ঞায় উপলক্ষিত হয়। 
ভগবান্‌ কে? 
“অস্ত পুরুষরূপেণ" কালরূপেণ যো বহিঃ। 
সমস্বেত্যেষঃ সপ্ধানাং:ভগবানাত্মমায়য়া ॥১৮॥ 


যিনি আত্মমায়া দ্বারা প্রাণিসকলের অন্তরে নিয়ন্ত্বরূপে 
এবং বহির্ভাগে কাল স্বরূপে সম্যক্‌ প্রকারে অর্থাৎ তাহাদের 
বিকারে অসংস্থষ্ট হইয়া অনুস্যত আছেন, তিনিই ভগবান্, 
তিনিই কাল। 

আবার ওয় স্বন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকে কপিলদেব 
মাতাকে বলিতেছেন £_“অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ 
সদা”__আমি (ব্রহ্ম ) সকল ভূতের আস্মাম্থরূশ হইয়া সর্ব্বভূতে 
সৰ্ব্বদাই অবস্থিত আছি। 

এম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৪৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে__ 

“সৰ্ব্বত্ৰ তদীক্ষণম্” 
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সৰ্ব্বক্ষণ সৰ্ব্বভূতে (স্থাবর জঙ্গমে ) ভগবতুন্বরূপ দর্শন 
( ভগবত সত্বার প্রত্যক্ষ অনুভূতি মানবের পরমপুরুতার্থ )। 
আবার ১১।১৯।১২. শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ 
করিতেছেন 
+ * * 
“মামেব সৰ্ব্বভুতেষু বহিরস্তরপাবৃতম্‌। 
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ” ॥ (১১৷২৯৷১২) 
হে উদ্ধব * * + নিৰ্শ্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের 
ম্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে ও 
আত্মারূপে আমাকে ( ত্রহ্মকে ) দর্শন করিবে। 
অন্যত্র (১১।১৯।১৯) পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন__ 
“অয়ং হি সৰ্ববকল্পানাং সমীচীনো মতো মম । 
মন্ভাবঃ সব্ববভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ 
এই যে মন, বাক্য ও শরীরবৃত্তি ছারা সর্ববভূতে মন্তাব 
(ঈশ্বরের অস্তিত্ব চিন্তন ), ইহাই সকল কল্প অর্থাৎ বিধি বা 
শাস্ত্রের মধ্যে সমীচীন, এই আমার মত । 
এইরূপে ভাগবতের অগণিত স্থলে ব্রন্মের সগুণত্ব বর্ণনা করা 
হইয়াছে, গীতাতেও নানাস্থানে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই 
জগৎ যে ত্ৰহ্মের একাংশের দ্বারা বিধৃত এই তবজ্ঞাপক খঞেদের 
পুরুষস্থৃক্তের শ্রুতি এবং গীতোক্ত ভগবদ্ধাণী আমরা পূর্ব্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । 
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এতদ্বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য । অতএব আমরা 

দেখিলাম, উপনিষদ্‌, ত্ন্গস্ত্র, গীতা ও ভক্তিশাস্ত্রের কোথাও 

মায়াবাদের (এবং নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের ) অবিসংবাদিত 
অটল প্রতিষ্ঠাভূমি পাওয়া গেল না। 


(গ) মায়ার অর্থ, শাঙ্কর ও বৈষ্ণব 


সঙ্করের মতে, ব্রহ্ম একান্ত নিরধিবশেষ, তিনি নিক্রিয়, 
নিগুণ। তিনি যখন নিক্রিয়, তখন জগত্রূপ কাধ্য তাহার দ্বারা 
হইতে পারে না, আবার তিনি যখন নিগুণ, তখন গুণময়ী 
প্রকৃতিরপে তাহার পরিণাম অসম্ভব, কারণ ইহা স্ববিরোধী । 
তবে এই দৃশ্যমান জগতে যে মাছে বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে 
ইহা আছে এইরূপ বলা যায় না; ইহা ইন্দ্রজালবৎ দৃষ্টিবিভ্রম। 
ইহা অলীক, মিথ্যা। যেমন সত্রচ্ছুর বিবর্ত সর্প অর্থাৎ সন্ত 
রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রপ সৎর্রন্ষের বিবর্ত জগৎ, অর্থাত ব্রহ্গে 
জগতত্রম হয় ; অতএব ইহার বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ভ্রমাত্মক, 
একটা ধাধা (31159107. ) মাত্র । ইহার সত্তা ব্যাবহারিক, 
পারমাথিক নহে । এই ভাবে শঙ্করের মতে মায়া হইল ভ্রম বা 
ধাধা, এবং ইহা সদসদ্বিলক্ষণা, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ এই ছুই 
লক্ষণের মধ্যে কোনটিই ইহাতে নাই, ইহাকে আছেও বলা যায় 
না, নাইও বলা যায় না। মায়ার এইরূপ অভিনব সংজ্ঞার ফলে 
এই জগৎ আছে কি নাই কিছুই বলা যায় না-_-আছে বলা যায় 
না এইজন্য যে ইহা ভমপ্রমাদাদি অসত্যবহুল, আর নই বলা 
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যায় না এইজন্য যে ইহ! সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর । অতএব ইহা 
ধাধা, ইহা মিথ্যা। .. 

শঙ্কর জগৎকে অসৎ. বলেন নাই, মিথ্যা বলিয়াছেন । 
অসশ ও মিথ্যা এই দুইয়ের অর্থে প্রভেদ এইরপ-_ 
যাহার অস্তিত্বই নাই এবং যাহা কখনও দৃষ্টিগোচর অর্থাৎ 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না তাহা অসৎ, আর যাহার 
অস্তিত্ব নাই অথচ যাহা দৃষ্টিগোচর অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় 
তাহা মিথ্যা । আকাশকুস্ম ও বন্ধ্যাপুত্রের কোনও অস্তিত্ব 
নাই এবং ইহাদিগকে কখনও দেখা যায় না, এইজন্য ইহারা 
অসৎ, মিথ্যা নহে । আর রজ্ছু কখনও সর্প নহে। অথচ ভ্রম- 
বশতঃ ইহ! সর্পরূপে দৃষ্ট হয়,* এইজন্য রচ্জু-সর্প মিথ্যা, অসৎ 
নহে। বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতে "শঙ্করের মায়া একটি “কিন্তুত- 
কিমাকার' উদ্ভাবন, একটি অদ্ভুত কল্পনা। তাহারা এক 
বাক্যে মায়াবাদ প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করিয়াছেন । 

এক অদ্বিতীয় ব্রন্ষের রাজ্যে নানাত্ব বা বহুত্ব কেমন 
করিয়া সম্ভব হইল, ইহা ব্যাখ্যা করিলেন শঙ্কর অভিনব 
অর্থজ্ঞাপক মায়ার সাহায্যে, কিন্তু বৈষ্ণবমতে ইহা দ্বারা ব্রহ্মকে 
তাহার একত্বের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া একদিকে তাহাকে সীমাবদ্ধ 
বা সসীমই করা হইল এবং অপরদিকে ত্রহ্মের দ্বারা বহুত্ব 
উৎপাদন অসম্ভব বলিয়া তাহা অস্বীকার করাতে তাহার 
সৰ্ব্বশক্তিমত্তাকে ক্ষুণ্ণ বা খর্ব অর্থাৎ প্রকারান্তরে অস্বীকার করা 
হইল।_ “রজ্জুতে সর্পভ্রম' এই যে দৃষ্টান্ত, বৈষ্ণবমতে ইহাও 
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সমীচীন নহে। রচ্ছু ও সর্প উভয়ই সন্ত, এই উভয়ের জ্ঞান 
পুর্ব হইতে থাকিলেই একে অন্য ভ্রম্ন সম্ভব হয়, কিন্ত ত্রহ্ম 
ব্যতীত যখন আর অন্য সদ্ধন্ত (যথা জগৎ ) নাই, তখন ত্রন্ষে 
জগতভ্রম এইরূপ কথা কোনপ্রকারে সঙ্গত বা সার্থক হয় না। 
অতএব, রজ্জুতে সর্পত্রমের দৃষ্টান্ত এস্থলে সম্পুর্ণ অপ্রযোজ্য । 
বৈষ্ণবমতাবলম্বিগণ আরো বলেন যে, শঙ্করের মায়াবাদে স্ব-তন্ত্র 
্রক্মকেও পরতন্ত্র হইতে হইয়াছে, কারণ তাহার মতে জীব অন্য 
কেহ নহেন, ব্ৰহ্মই মায়োপহিত হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান, 
সুতরাং শঙ্কর তাহার মায়াবাদ দ্বারা ব্রন্মের কেবলত্ব রক্ষা! 
করিতে পারেন নাই, ইহার ফলে ব্রহ্ম মায়াধীশ না হইয়া! 
মায়াবশই হইলেন । 

বৈষ্ণব মতে, মায়া এশী স্থজনীশক্তি, এই শক্তির প্রভাবে 
জীব ও জগতের স্থ্টি অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীম ত্রন্মের 
অভিব্যক্তি, দেশেও কালে তাহার আত্মপ্রকাশ । উপরে 
তৈত্তিরীয় শ্রণতিতে বলা হইয়াছে, অবিকৃত ত্রহ্মই আপনাকে 
বহুরূপে স্থষ্টি করিয়া জগত্রূপে প্রকাশ করিলেন। এই যে 
ব্ৰহ্ম স্বরূপতঃ অসীম, অবিকৃত, অচ্যুত হইয়াও তাহার স্বরূপ 
হইতে বিচ্যুত না হইয়াই__াহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই__ 
জীব ও জগত্রূপে সসীম বহুতে পরিণত হইলেন, বৈষ্ণবমতে 
ইহা তাহার এ স্নীশক্তিরই পরিচায়ক । এই জীব ও 
জগতাত্মক স্থষ্টি সৎ, ইহা ইন্দ্রজাল, ভেক্ষি, ভান বা মিথ্যা নে। 
পরিগামবাদিগণের, তথা বৈষ্ণবাচাধ্যগণের, এই শ্রুতিসম্মত মত। 
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শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্যা’ কিন্তু বৈষ্ণবমতে ব্রহ্ম 
যেমন সত্য জগৎও তেমনই সত্য, এই দুইয়ের সত্তার মধ্যে 
পারমাথিক ও ব্যাবহারিক এইরূপ কোনও ভেদ নাই, কারণ, 
ব্রহ্ম নিব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয়াত্মক, জগৎ ত্রন্মেরই বাহাপ্রকাশ, 
কাৰ্য্য বা শরীর । 


(ঘ) প্রতীচ্য দর্শনে তথাকথিত মায়াবাদ 


অনেকে বলেন, এই মায়াবাদ বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকের 
মতেও দৃষ্ট হয় । এই উক্তি কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা পরীক্ষা করা 
আবশ্যক । ইহ! অবশ্যস্বীকাৰ্য্য যে, আচার্য্য শঙ্ধরের দার্শনিক 
মতের সদৃশ মতবাদ কতিপয় প্রতীচ্য দার্শনিকের মধ্যেও প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কিন্ত ইহাদের মতবাদকে শঙ্করের মতের সহিত 
সম্পূর্ণ অভিন্ন বলা যায় কিনা, ইহাই বিচাৰ্য্য । 

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (খৃঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭ ) 
মতের সহিত এক বিষয়ে শঙ্করের মতের সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট । 
শঙ্কর জগৎকে সত্যের ভান, মায়া বা মিথ্যা বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, আর প্লেটো বলিয়াছেন, জগতের সমস্ত বস্তু 
ideas বা অব্যক্ত সত্যের প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিশ্ব (im9.ge৪ ) 
মাত্র, মৌলিক সন্ত নহে। (১) আরো আশ্চর্য্যের বিষয় 





(১) “আভাস এব চ* এই বাদরায়ণ সুত্রের শঙ্করভাষা উপরে 
ষটব্য। = 
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এই যে, প্রেটোর দর্শনধারার অন্ুবস্তিগণের মধ্যে বহু শতাব্দী 
পরবর্তী মিশর দেশীয় দার্শনিক প্রোটিন্াস্‌ ( খুঃ ২০৫-২৭০ ) 
আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাহারই 
ন্যায় পুণ্য, দার্শনিক চিন্তন এবং, সর্ক্বোপরি, সাক্ষাৎ 
অনুভূতি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত এক হওয়া, অর্থাৎ আমাদের 
পরিভাষায়, বেদাস্ত-চিন্তন ও অপরোক্ষান্ভূতিমূলক যোগসাধন 
দ্বারা ত্রহ্মীভূত হওয়া বা ত্রহ্মৈকত্বপ্রান্তি অর্থাৎ সাযুজ্যই মানবের 
পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । (১) 

আধুনিক যুগের যুরোপীয় দর্শনধারার প্রবর্তক ফরাসী- 
দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ডেকার্ট, (Descartes 
খৃঃ ১৫৯৬-১৬৫০) এবং আচার্য্য শঙ্কর এই উভয়ের চিন্তা- 
প্রণালীর মূলে এক অত্যাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তত্ত্ব 
নির্ণয়ে শঙ্ধরের ‘নেতি নেতি' (ইনি এই নহেন, ইনি এই নহেন ) 





(১) প্লোটিনাসের মত ইউবার্উয়েগ, কর্তৃক এইভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে :_ “The business of man is to return to God, 
whom he, as a sensuous being, has estranged from 
himself. The means by which this return is to be 
accomplished are virtue, philosophic thought, and 
above all, the immediate ecstatic intuition of God and 
the becoming one with Him.”—Uberweg’s Hist. of 
Phil., Vol. I, pp. 241-42. 


৯০ 


০ 'বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


পন্থা"বা ব্যতিরেক প্রণালী অবলম্বন এবং ডেকার্টের জাগতিক 
সর্ব্ববস্ত, স্বীয় দেহ, এমুন কি ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 
অবলম্বনে তত্বের সন্ধান, এই দুইই একই অতৃপ্তি বা জিজ্াসা- 
প্রস্থত বলিয়া মনে হয়। সন্দেহ চিন্তার প্রকারভেদ মাত্র । 
সর্বববিষয়ে সন্দিহান হইয়া সন্দেহাত্মক চিন্তার অনুসরণে ডেকার্ট, 
পরিশেষে এই মূলসত্য দেখিতে পাইলেন : “Cogito, ergo 
sum” (I think, therefore I am )—আমি চিন্তা করি, 
অতএব আমি আছি । (১) এই আত্মজ্ঞানই যে সৰ্ব্বজ্ঞানের 





(১) ইহার চিন্তাপ্রণালী ও তব্বরনর্ণয় সম্বন্ধে ফল্‌কেন্বার্গের গ্রন্থে 
এরূপ লিখিত আছে £_“] doubt, or deny that the world is 
what it appears to be, that there is a God, that eternal 
objects exist, that I have a body, that twice two are 
four. One thing, however, it is impossible for me to 
bring into question, namely, that I myself, who 
exercise this doubting function, exist. » + + I 
doubt everything except that I doubt, and that, in 
doubting, I am. + ৮. * ‘The whole content of con- 
sciousness is destroyed ; consciousness itself, the 
doubting activity, the being of the thinker is indes- 
tructible. + * * Thus the settled point of depar- 
ture required for knowledge is found in the self- 
certitude of the thinking ego. ‘Cogito, ergo sum’ is the 


চি 


মায়াবাদ ১৪৭ 


মূল, এই অমূল্য তত্ব ভারতে বহু সহত্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক 
খধিগণের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল ।- 

ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজার (খুঃ ১৬৩২-৭৭ ) মতবাদ, 
এখানে উল্লেখযোগ্য । অদ্বৈতমত পোষণের জন্য স্পিনোজা 
তাহার স্বজাতীয়গণ কর্তৃক উৎ্পীডিত ও সমাজচ্যুত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি জগৎকে বস্তু বা স্বাধীন সত্তা (substance) 
বলেন নাই, ইহার সমস্তই একমাত্র বস্তু বা স্বতন্ত্র সত্তা ঈশ্বরের 
বিধা, প্রকার বা পরিবর্তনশীল অবস্থা (01998) মাত্র বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন | (১) 





first and most certain of all truths +» » «* the 
existence of the mind is therefore the most certain of 
all things. We know the soul better than the body. 
It is for the present the only certainty, and every other 
is dependent on this, the highest of all."—Falckenburg’s 
Hist. of Phil., pp. 89-90. 

(3) “Finite things are modi of the infinite substance, 
mere states, variable states, of God. By themselves 
they are nothing, since out of God nothing exists. 
They possess existence only + * * as transitory 
forms of the unchangeable substance. They are not 
in themselves but in another, in God.”—Falckenburg., 
P. 128. 3 সি 


Ne ai বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


জার্মান দার্শনিক কান্টের ( খ্বঃ ১৭২৪-১৮০৪ ) প্রতিরূপ বা 
প্রত্যাভাসবাদ (phenomenalism)ও ইন্ড্রিয়গোচর দ্রব্যকে 
প্রকৃত সত্তা বা বস্তু ( thing-in-i6৪6lf ) বলিয়া স্বীকার করে 
নাই, ইহা প্রকৃত সত্তার প্রতিরূপ, আলেখ্য বা প্রত্যাভাস 
(phenomenon), ইহার প্রকৃত সত্তা নাই, কিন্তু ব্যাবহারিক 
সত্তা ( empirical reality ) আছে । 

আধুনিক দার্শনিক ত্র্যাড্‌লী (B79ley )ও অনেকটা 
এইরূপ মতই অন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি চরমতত্ব 
experience বা৷ অনুভূতিকে কেবল বা স্বতন্ত্র (9080109) এবং 
জগতকে তাহার দৃশ্য বা প্রতিকৃতি ( appearan০6 ) অর্থাৎ 
অন্তন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু এই দৃশ্য বা 
প্রতিকৃতি অসৎ নহে এবং ইহা! চরমতত্বে কখনও লয়প্রাপ্ত 
হয় না। (১) 

উপরের আলোচনাতে আমরা ভারতীয় মায়াবাদী শান্ধর 
বেদান্তীদের মতের সহিত এই সকল প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতের কোন-না-কোন বিষয়ে যে 
সাদৃশ্য দেখিলাম তাহার কোনটিই শঙ্ধরের মতের সহিত 
সম্পুর্ণ এক নহে। শঙ্করের মায়া (illusion ) বলিতে যাহা 





(১) “No appearance is lost in the Absolute’......“The 
Absolute is not other than its appearances.’ Etc., etc. 
Dr. HMalder’s Neo-Hegelianism, pp. 242-43. 


মায়াবাদ ৯৪৯ 


বুঝায়, ইহাদের মতের একটিও তাহা নহে। শঙ্করের* সহিত 
ইহাদের এক্য এইস্থলে যে, শঙ্ধরের্‌ ন্যায় ইহারাও জগৎকে 
ভ্ৰহ্মের সহিত এক করেন নাই। শঙ্করের মায়া সদসদ্বিলক্ষণা 
_হইহাকে সৎও বলা যায় না__-অসও বল৷ যায় না,_ইহা 
মিথ্যা । কিন্তু উক্ত দার্শনিকগণের প্রতিবিশ্ব (i৪৪০ ), বিধা 
(mode ), প্ৰত্যাভাস ( phenomenon) ও. প্রতিকৃতি 
( appearance )_ ইহাদের একটিও মিথ্যা নহে । (১) 


0) কাণ্টের প্রত্যাভাসবাদের বিচারে ফল্বেন্বাৰ্গ লিখিয়াছেন £ 
“The critical philosopher is far from degrading bodies 





to mere illusion. + +, * Phenomenon and illusion 
are not the same. The transcendental distinction 
between phenomena and things-in-themselves must 
not be confused with the distinction common to 
ordinary life and to physics.” Hist. of Phil, p. 346. 
ইহার মৰ্ম্ম এই :_সবক্মতত্ববিচারকুশল দার্শনিক ( কাণ্ট_) জাগতিক 
দ্রব্যনিচয়কে মায়াতে অধঃপাতিত করেন নাই । মায়া এবং প্রত্যাভাস 
এক নহে। স্বতত্তরস্ভাবৎ বস্ত ও প্রত্যাভাসের মধ্যে যে অলৌকিক 
প্রভেদ আছে, আমানের সাধারণ জীবন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানস্থূলভ 
বিভেদের সহিত তাহা মিশ্রিত করা ঠিক নহে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ তিনি 
বলেন, আমরা সাধারণ লৌকিক ভাবায় ইন্দ্রবস্থকে বাস্তবসত্তাহীন দৃশ্য 
ৰা মায়া বলি, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ইহা তাহা নহে। কারণ, ইহার 
পশ্চাতে স্বর্য্যালোক ও বৃষ্টির সংযোগ বা সমবায় ‘thing-in-itself> 
ৰা ৰাস্তবসত্তারূপে বর্তমান । 


Le 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
নিধ্বিশেষ অদ্বৈতবাদ 


আমরা যষ্ঠ পরিচ্ছেদে মায়াবাদের অবৈদিকত্ব ও অলীকত্বের 
প্রমাণ বিষয়ক প্রস্তাবে বেদ, ভগবদগীতা ও ভাগবত হইতে যে 
সকল সগুণ-ত্ৰহ্মাত্খক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাদ্বারা নির্বিবশেষ 
অছৈতবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। তৃথাপি পূর্ব্ব কথামত এবং 
বিশেষ প্রয়োজনবোধে আমরা এই গ্রারিচ্ছেদে নিরধিবশেষ অদ্বৈত- 
মতের আরো কিছু আলোচনা করিব । 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারস্তেই আমরা বলিয়াছি, মৈত্রেয়ী-ত্রাঙ্মণো- 
লিখিত মৈব্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবক্ক্যের একটা প্রসিদ্ধ উক্তি 
শাঙ্করিক মায়াবাদ ও নিবিবশেষ অদ্বৈতবাদের প্রধান শত 
ভিত্তি। উক্ত সমগ্র উক্তিটী আমরা সেই স্থলে উদ্ধত করিয়াছি। 
বর্তমান আলোচনায় ইহার যে অংশ প্রয়োজনীয় আমরা এখন 
তাহা এখানে পুনরুদ্ধত করিতেছি । 
__ ধ্যত্র বা অস্ত সৰ্ববমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিত্রেত্তৎ কেন কং 
পশ্যেৎ--“তৎ কেন কং বিজঞানীয়াৎ। যেনেদং সৰ্ব্বং বিজানাতি 
-_ তং কেন বিজানীয়াছিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।”_‘কিন্ত 
যখন ইহ: (ত্ৰহ্মবিদের) নিকট সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়, তখন 


1 ভি 


নিধ্বিশেষ অদ্বৈতভাব ১৫১ 


সে কিরূপে কাহাকে আত্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে “দর্শন 
করিবে--"এবং) কিরূপে কাহাকে জানিবে ? অয়ি ! বিজ্ঞাতাকে 
কি প্রকারে জানিবে?’ 

এই স্থলে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই__এই যে যাজ্ঞবন্ধ্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “যখন ত্রহ্মবিদের নিকট সমুদয় আত্মাই হইয়া 
যায়, তখন সে কিরূপে কাহাকে আজ্াণ করিবে-*****ইত্যাদি” 
আমাদের মনে হয়, ইহার সম্যক্‌ উত্তর খষি সনৎকুমার 
ছান্দোগ্যের ৭ম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে প্রদান করিয়াছেন । 
সনতুকুমার বলিয়াছেন, “ভূমাবিৎ দেখেন “তিনিই ( অর্থাৎ ভূমা 
্রহ্মই ) অধোভাগে, তিনিই উদ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাদ্ভাগে, 
তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে_তিনিই এই 
সমুদয়” এই দৃষ্টিতে ভূমাবিৎ উদ্ধ, অধ: ইত্যাদিতে তাহার 
আবেষ্টনকেই দেখিলেন, এবং নিজে ত্রষ্টারূপে স্বতন্ত্র রহিলেন, 
সুতরাং এই দৃষ্টি ছৈতদৃষ্টি বা ছৈতাত্মক দৃষ্টি। তারপর 
‘অহম্‌'-দৃষ্টিতে খষি উপদেশ করিলেন, “আমিই অধোভাগে, 
আমিই উদ্ধভাগে--***" আমিই এই সমুদয় ইহা অদ্বৈতাত্মক 
_ দৃষ্টি । কিন্তু পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন এই দৃষ্টিতেও ভরষ্টা এবং 
অধঃ, উদ্ধ প্রভৃতি ভেদ রহিয়াছে, অতএব ইহাকে সম্পূর্ণ 
অদ্বৈতদৃষ্টি বলা যায় না। যাহা হউক, আবার ইহারই পরে 
ঝধি ‘আত্ম'দৃষ্টিতে উপদেশ করিলেন, ‘আত্মাই অধোভাগে, 
আত্মাই উদ্ধভাগে......আত্মাই এই লমুদয়। এই দৃষ্টি 
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দৃষ্টের সমষ্টি-আত্মার অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। এই 
“আত্মদৃষ্টির কথা বলিয়া ঝষি তাহার উপদেশের উপসংহারে 
বলিলেন__-ধিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার 
মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, 
আত্মক্রীড়,। আত্মমিখুন এবং আত্মানন্দ হন, এবং তিনি 
স্বরাট, হন।” 

“যখন সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়'_এই হইল ‘আত্ম'-দৃষ্টি বা 
সম্যক্‌ দৃষ্টির কথা । 'অহম্‌'দৃষ্টিতে ভুমাবিৎ ব্যষ্টি-আত্মা জীবের 
ও সমষ্টি-আত্মা ত্রহ্মের মৌলিক একত্ব বা অভেদত্বই দর্শন 
করিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টি যথেষ্ট বা সম্যক্‌ দৃষ্টি নহে। “আত্ম’- 
দৃষ্টি অর্থাৎ সর্বাত্মক দৃষ্টিই সম্যক্‌ দৃষ্টি । যখন সমুদয় আত্মাই 
হইয়া যায়” তখন ভূমাবিৎ “আস্মা-দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া 
আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আস্মানন্দ এবং স্বরাট হন। 
দ্বৈত-ৃষ্টি বা “অহম্যদৃষ্টিতে নহে, “আত্মা-দৃষ্টিতে অর্থাৎ সর্বাত্মক 
'দৃষ্টিতে_যে দৃষ্টি “অহম্-সমেত-সর্র্ব আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার 
অন্তর্গত সেই দৃষ্টিতে, অর্থাৎ সম্যক্‌ দৃ্টিতে__হুমাবিত স্বীয় 
সর্বাত্মক আত্মার বা সমষ্টি-আত্মার মধ্যেই নিজে ব্যষ্টিভাবে 
“মিথুন’রূপে রতি করেন, ক্রীড়া করেন, আনন্দ করেন_ 
সর্ববাত্মকরূপে নিজেকে অর্থাৎ আত্মগত ব্যষ্টিকে ( যাজ্ঞবন্ধ্যের 
ভাষায়) আত্রাণ করেন, দর্শন করেন, জানেন'__এবং 
স্বরাট, হন । 

সুগুকোপনিষদেও বলা হইয়াছে, যিনি 'রক্ষবিদাং বরিষঠ? 
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(ত্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ) তিনি 'আত্মক্রীড় ও “আত্মরতি” 
হন, অর্থাৎ সর্বাত্মক পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন এবং 
পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন। আমাদের মতে, এই উভয় বাক্যের 
সারনির্ষ এই- ত্রহ্মবিদের “আত্মাদৃষ্টি বা সম্যক্‌ দৃষ্টিতে ‘মিথুন’ 
ভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ কখনও বিলুপ্ত হয় না এবং ইহাই 
চরম তব। 

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই-_যাজ্ঞব্ধ্য উক্ত বাক্যে যে জেয 
ও জ্ঞাতার ভেদরহিত অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহার জ্ঞান 
তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন । যদি সেই অবস্থা তাহার 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে “বিজ্ঞাতাকে কিরূপে 
জানিবে ?” এইরূপ প্রশ্ন তিনি কখনও করিতে পারেন না । আর 
যদি তাহা তাহার জ্ঞানের বহিভূ্ত বিষয় হয় তাহা হইলে সেই 
অবস্থা আছে কি নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন 
নাই। আদত কথা এই-__জ্ঞানক্রিয়ার বিশ্লেষণে যাজ্ঞবন্ধ্য এবং 
শঙ্করপন্থিগণ শুধু জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদের দিকই দেখিয়াছেন, 
কিন্তু সেই ভেদের মধ্যে যে অভেদ অপরিহার্য্যরূপে বর্তমান তাহা 
দেখেন নাই। তাহাদের দৃষ্টি সব্বৈব একপেশে । প্রত্যেক 
জ্ঞানক্রিয়ার মূল ভাব এই-_-“আমি ইহা (এই বিষয়) জানিতেছি” 
(দেখিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি )__-“আমি' এবং হিহা', জ্ঞাতা 
ও জ্ঞেয়, বিষয়ী ও বিষয়, এই দুইয়ের কোনটিকে ছাড়িয়া 
“জানিতেছি' ( অৰ্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া ) হইতেই পারেনা, জ্ঞেয় ছাড়া 
জ্ঞাতা হয়না, জ্ঞাতৃ ছাড়া জ্ঞেয় সম্পূর্ণ অর্থহীন ।* জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় 
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সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব, (১) জ্ঞানের জ্ঞানত্বই থাকেনা, আর 
জ্ঞান যদি না থাকে তাহা হুইলে আত্মাও থাকেনা, কারণ জ্ঞানই 
জ্ঞাতৃ-আত্মার স্বরূপ লক্ষণ । অতএব জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ- 
বিব্জিত যে অবস্থার কথা যাজ্ঞবন্ধ্য এবং শঙ্করবেদাস্তিগণ 
বলেন, তাহার কোনও অর্থ নাই, কারণ সেই অবস্থায় জ্ঞানই 
হইতে পারে না ; আর যেখানে জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই সেখানে 
আত্মাও থাকেনা । যদিই বা অজ্ঞেয় কোন অবস্থা এবং তদবস্থ 
বস্তু আছে এমন কেহ বলেন, তদবস্থা ও তদ্বস্ত সম্বন্ধে কোন 
কথা কম্মিনকালেও বলা চলেনা, কারণ উহা জ্ঞানের বহিভূতি, 
জ্ঞানবিবজ্ভিত, আত্মার আত্মন্ববিরহিত অবস্থা বা বস্তু, যাহার 
কাহারও নিকট কোনও মূল্য নাই,ও থাকিতে পারেনা,_যাহা 
শৃহ্য বা অবস্ত, কারণ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্”, এক অদ্বিতীয় আত্মা 
ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 

সুযুপ্তিতে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ, এমন কি, আমাদের 





(>) জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাভেদবোধ জ্ঞানের 
স্বরূপ বা মৌলিক লক্ষণ। ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে জানা 
যায় না। এই দুইয়ের কেবল একটিতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। 
অথচ প্রকৃত বস্তু নানা নহে, একমাত্র। যথা, কৌষী (৩৮ ) £ 

“্যন্ধি ভূতমাত্রা ন স্থ্য ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্থ্য ধ্দ্ৰা প্রজ্ঞামাত্রা ন 
ল্য ন ভুতমাত্রাঃ জ্যঃ। ন হন্ততরতে| রূপং কিদদন সিধ্যেৎ। 
নো এতনানো৮।” 
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আত্মজ্ঞানও ব্যষ্টি-আত্মাতে থাকেনা। (১) এই যে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার 
সাময়িক অভেদ এবং আত্মভ্ঞানের সাময়িক তিরোভাব, ইহাও 
মূল জ্ঞানেরই অন্তর্গত, কারণ, সুযুস্তি হইতে জাগ্রত হইয়া 
আমরা ইহা বুঝি অর্থাৎ জ্ঞাত হই, সমষ্টি-জ্ঞান হইতে ইহা 
ব্যষ্টিজ্ঞানে পুনঃ প্রকাশিত হয়। 

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহা সুষ্পষ্ট যে সুযুপ্তি-ভঙে 
আমাদের আত্মজ্ঞান এবং ইহার সহিত অবিচ্ছিন্9ভাবে জড়িত 
ব৷ সম্বন্ধ আমাদের বিষয়জ্ঞানও ফিরিয়া আসে । ইহার অর্থ এই 
যে সুযুণ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞান আমাদের আত্মজ্ঞানরূপেই 
অবিনষ্ট অবস্থায় ছিল এবং সেই জন্যই জাগরণে তাহা আমাদের 
নিকট আমাদের আত্মজ্ঞান বুলিয়াই প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা 
এই প্রমাণ হয় যে স্যুপ্তিতে আমাদের ব্যষ্টি-আত্মজ্ঞান আমাদেরই 
সমগ্টি-আত্মাতে অর্থাৎ পরমাস্মাতে আমাদের পরস্পরের ব্যষ্টি- 
আত্মজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত না হইয়া স্বীয় স্বীয় ভিন্নতা 
বা পৃথকৃত্ব সমেতই বর্তমান ছিল। অতএব এই অভিজ্ঞতার 
সারনিন্ধর্ষ এই যে সমষ্টি-আত্মার অর্থাৎ পরমাম্মার সহিত 
প্রত্যেক ব্যপ্টি-আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ । 
সুতরাং নির্ধিবশেষ অদ্বৈতবাদ নিতান্তই ভিত্তিহীন । 

ত ছালোগ্যের ইন্দ-প্রজাপতি সংবাদে প্রজাপতির প্রতি ইঙ্জের 
উক্তি এই :_“নহি খন্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমন্মীতি 
নে! এবেমানি ভূতানি”__ হে ভগবন্‌, এই সময়ে (অৰ্থাৎ হুষুপ্তিতে ) 


নিশ্চয়ই এই পুরুষ (জীবাত্মা) নিজেকে “এই আমি’ এই ভাবে জানেন! 
এবং এই সকল বস্তকেও জানেনা । (ছান্দ, ৮৯৯)। ৯ 
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সুযুপ্তিতে যাহা ঘটে আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় বিস্মৃতিতেও 
আংশিকভাবে তাহাই ঘটে । সুযুপ্তি ও জাগরণে যেমন আমাদের 
আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের যাওয়া আসা হয়, বিস্মৃতি এবং পুনঃ- 
স্মৃতিতেও ঠিক সেইরূপই আজ্ঞজ্ঞান ও বিষয়ভ্ঞানের আংশিক 
যাওয়া আসা হইয়া থাকে । 

সসীম জীবের নিদ্রাজাগরণ ও স্মৃতি-বিস্মৃতি যে অসীম 
চিরস্মৃতিশীল, চিরবিনিত্র আত্মার মধ্যেই সংঘটিত হয়, অর্থাৎ 
সসীম-অসীমের (জীব-রন্ষের) ভেদ যে অদ্বিতীয় মৌলিক আত্মার 
অভেদেরই অন্তর্গত, এই দিকে যাজ্ঞবক্ষ্যের দৃষ্টি পড়ে নাই (অথবা 
যথোচিতভাবে পড়ে নাই ) বলিয়াই তিনি একান্ত-অভেদবাদী 
এবং সেই জন্যই তিনি ভেদকে “ইব্, ভান বা মিথ্যা বলিয়াছেন। 
কিন্তু প্রকৃত কথা এই-__ভেদ অসীমেরই অন্তর্গত না হইলে ইহা 
কখনও জীবের নিকট প্রকাশিত হইত না। ইহাও লক্ষ্য করার 
বিষয় যে জীব ও ব্রহ্ষকে একান্ত অভেদ করিয়া যাজ্ঞবন্ধ্য 
ত্রহ্মকেই নিদ্রা-জাগরণ ও স্মৃতি-বিস্মৃতির অধীন করিয়াছেন । 
অতএব ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে ইবা'বাদ বা মায়াবাদ এবং নিবিবশেষ 
অদ্বৈতবাদ সর্ব্থা অসমর্থনীয়। ফলতঃ জগততো ধাঁধা নয়, 
মায়াবাদিগণই বিভ্রান্ত হইয়া ধাধায় পড়িয়াছেন। 

বৃহদারণ্যকে (২1৪ ও ৪1৫) যাজ্দবন্ধ্য বলিয়াছেন এক অখণ্ড 
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সমস্ত বস্তুই আত্মা, অনাত্মা বলিয়া 
কোন বস্তু নাই। আত্মা ভিন্ন যখন কিছুই নাই তখন “আমি 
ইহা জানি ইহার অর্থ এই যে ‘আত্মাই আত্মাকে জানে অর্থাৎ 
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আত্মাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অতএব জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব আত্মারই অনস্তরভূ ক্র 
অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের ভেদ আত্মা! বা ত্রহ্মের মধ্যে নিত্য,_এই 
সত্য যাজ্ঞবন্ধ্য লক্ষ্য করেন নাই । এই জন্যই তিনি বৃহদারণ্যকে 
অন্যত্র (৪1৩) বলিয়াছেন যে সুযুণ্ডিতে এই ভেদ একেবারে চলিয়া 
যায়, সুতরাং মৃত্যুতে এই ভেদ থাকে না। ইহার সমর্থনে তিনি 
সৈন্ধব লবণের জলে মিশিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্ত 
এই দৃষ্টান্ত সমীচীন হয় নাই, কারণ লবণ ও জল ভিন্ন বস্তু কিন্ত 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ এক ৷ যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন লবণ 
জলে মিশিয়া গেলেও যেমন তাহার লবণস্ব যায় না, সেইরূপ 
জ্ীবাত্মা পরমাত্মাতে মিশিয়া গেলেও তাহার আত্মত্ব থাকে 
(অর্থাৎ সে বিনষ্ট হয় না ), খুধু তাহার ভেদ-জ্ঞান থাকে লা। 
লবণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি যে' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা মোটেই 
গ্রহনীয় নহে। 

যাজ্ঞবন্ষ্যের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে একটা বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই তিনি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন “বিজ্ঞাতাকে 
কাহা দ্বারা জানিবে ?-_এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়না কি যে 
তিনি যে দ্বৈত বা ভেদকে ‘ইব’ অৰ্থাৎ ভান বা মিথ্যা বলিয়াছেন 
ইহা তাহার দ্বিধাহীন, নিঃসন্দিগ্ধ বা নিশ্চিত প্রতীতি নহে, কারণ 
যদি ইহা তাহার নিশ্চিত প্রতীতি হইত তাহা হইলে তিনি 
ভেদন্ুচক উক্ত “বিজ্ঞাতা' শব্দ কখনও ব্যবহার করিতেন না, 
যেহেতু “বিজ্ঞাতা' বলিলেই “বিজ্ঞেয় বা৷ “বিজ্ঞাত' থাকা 
অনিবার্ধ্য, অর্থাৎ ভেদাত্মক জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ অপরিহার্য ।... 


© 


৯৫৮ বৈষ্ঞবদর্শনে জীববাদ 


অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আচাৰ্য্য শঙ্করের সহিত রামানুজ, নিশ্বার্ক, 
বলদেব বি্যাভূষণ প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের 
কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু তাহার বৌদ্ধপ্রভাবজনিত মায়াবাদ 
এবং দার্শনিক যুক্তিতর্কের বলে বৌদ্ধ শৃন্যবাদের স্থলে নিগুণ, 
নিক্কিয় অর্থাৎ নির্ধিবশেষ অদ্বৈত ত্রহ্ষাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই 
বিরোধের কারণ উপস্থিত হইল । বৈষ্বাচার্যযগণ দেখিলেন, এই 
নিধিবশেষ অদবৈতবাদ শৃহ্যবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র । 

আর এক কথা এই-_শঙ্করের নির্ধিবশেষ অদ্বৈতবাদ শেষ বা 
সমগ্র কথা নহে, কারণ নির্বিবশেষ্ব ব্রন্ষের এক দিক্‌ । উপনিষদে 
উভয় ভাবাত্মক শ্রুতিই আছে, কিন্তু শঙ্কর নির্বিবশেষ ভাবের 
অন্ুধ্যানে এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি শুধু তাহাই 
দেখিলেন, তাহাতেই মগ্ন হইয়া রহিলেন, অপর দিকে, ব্রন্মের 
সবিশেষদ্বের দিক্‌ আদো গ্রাহা করিলেন না, পরস্ত মায়াবাদের 
অবতারণ! করিয়া তাহা একেবারে উড়াইয়া দিলেন । যাহা হউক, 
নিধিবশেষত্ব চরম তত্ব নহে। (১) 


(১) এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুরোপের বর্তমান যুগের 
জর্মান্‌ দার্শনিক ক্যাণ্ট, ফিন্টে, হেগেল্‌ প্রভৃতি এবং আরো আধুনিক 
কালের দার্শনিক ষ্টালিং, গ্রীণ, কেয়ার্ড, ভ্রাতৃদ্বর, ত্্যাডজী, ওয়ালেস্‌, 
ম্যাক্টেগার্ট, হল্ডেইন্‌ ভ্রাতৃদ্বয়, রয়েস্‌ প্রভৃতির দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ 
এবং সেই সকল মতবাদের চমৎকার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও বিবৃতি হইতে 
অনেক জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা বেদাস্তের তত্বসমূহকে 
সহজবোধ্য কুরার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়। 
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গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে এই গুহাতম শাস্ত্র 
বলিয়াছেন ৫ 


যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ॥ 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ 
যো মাবেমসম্ম,ঢো৷ জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ 
ইতি গুহাতমং শীন্্রমিদমুক্তং ময়াইনঘ । 
এতদ দ্ধা বুদ্ধিমান স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ 
১৮২৮ 
উদ্ধৃত উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমতব্বের বিবৃতি দ্বারা 
যে (সবিশেষ ) ক্ষরপুরুষ এবং (নির্িবশেষ ) অক্ষরপুরুষ এই 
মর লামা বিধান করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা 
করিয়া শঙ্কর তাহার স্বীয় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমতের অনুকূল ব্যাখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই মত ও ব্যাখ্যা চরম 
সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রীঅরবিন্দ তাহার 
Essays on the Gita নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, 
নিক্রিয় অক্ষর পুরুষ ত্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়ম্াণ ক্ষরপুরুষ 





>৬ হৰঞ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 


কর্শ্মত্রহ্মঃ এই উভয়কে ধারণ ও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মা 
পরত্রহ্ম পুরুষোত্তম বিদ্যমান । আমরা তাহার বাক্যগুলি চয়ন 
করিয়া নিম্নে ফুট্‌নোটে উদ্ধৃত করিলাম । (১) 





0) Sri Aurobinda’s Essays on the Gita: “And 
what is this Divine, whom Krishna declares himself 
tobe? 1৮19 the Purushottama beyond the self that 
acts not, beyond the Prakriti that acts, foundation of 
the one, master of the other, the Lord of whom all is 
the manifestation, who even in our present subjection 
to Maya sits in heart of his creatures governing the 
works of Prakriti.” P. 52. নে 

“The Gita is going to represent the Ishwara, the 
Purushottama as higher even than the still and immu- 
table Brahman. For the Purushottama is the 
Supreme Brahman. 

“In reality the idea of the Purushottama is already 
announced in the Upanishads, though in a more scat- 
tered fashion than in the Gita and asin the Gita, the 
Supreme Brahman or Supreme Purusha is constantly 
described as containing in himself the opposition of 
the Brahman with qualities and without qualities, 
nirguna guni. Heis not one of these things to the 
exclusion of the other which seems to our intellect 
to be its contrary.” P. 182. 

The Brahman is one but self-displayed in two 
aspects, the immutable being and the creator and 
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্রীকুষ্চ বলিয়াছেন, উত্তম পুরুষ পরমান্দা বেদেও পুরুষোত্তম 
বলিয়া বিদিত। এই পুরুষোত্তম' শব্দটি বেদে কুত্রাপি প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, এইজন্য কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে 
দোষ আরোপ করেন এবং এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দেশ 
করেন। কিন্তু অন্যদের মতে এই শব্দটি লইয়া কলহ করা! 
চলে না, কারণ, এই শব্দের অর্থবোধক “অক্ষরপুরুষ হইতে 
শ্রেষ্ঠ এইরূপ বাক্য বেদে নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 





originator of works in the mutable becoming, Atman, 
18760124478 ; it is the immobile omnipresent Soul of 
things and it is the spiritual principle of the mobile 
working of things, Purusha poised in himself and 
Purusha active in Prakriti, it is akshara and kshara 
In both of these aspects, the Divine Being, Purushot- 
tama, manifests himself in the Universe. 7১, 168. 

The impersonal Brahman is not the very last word, 
not the utterly highest secret of our being ; for im- 
personal and personal, finite and infinite turn out 
to be only two opposite, yet concomitant aspects of 
@ Divine Being unlimited by these distinctions who is 
both these things at once. God is an ever unmanifest 
infinite ever self-impelled to manifest himself in the 
finite ; he is the great impersonal Person of whom 
all personalities are partial appearances ; he is the 
Divine who reveals himself in the human being, the 
Lord seated in the heart of man. P.190. » , পো 

১৯ 
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প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
দ্বিতীয় মুগুকের প্রথম. খণ্ডে ২য় প্লোকে এইরূপ কথার সুস্পষ্ট 
উল্লেখ আছে £_ 
দিব্যো হামূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যস্তরো হাজঃ ৷ 

অপ্রাণে! হামনাঃ শুভো হাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ 

সেই দিব্যপুরুষ নিরাকার বাহ্যাভ্যন্তরবর্তা, জন্মরহিত, 
অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষরপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ । 

যে মায়াবাদের সাহায্যে শঙ্কর নিবিবশেষ অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা 
করিলেন, সেই মায়াবাদ ক্রমশঃ সমগ্র ভারতকে গ্রাস করিল, 
হিন্দুজাতি ইহ! দ্বারা আড়ষ্ট হইয়া সংসারবিমুখ ও নিৰীর্ধ্য 
হইয়া পড়িল। মায়াবাদের শিক্ষা এই__সংসারটা কিছু না। 
শঙ্কর তাহার মোহমুদগরে লিখিয়াছেন : “কা তব কাস্তা কন্তে 
পুত্র" কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র, অর্থাৎ ইহারা কেহই 
তোমার নয়-_ইহারা মায়া । তাহার মণিরত্বমালাতে প্রশ্নোত্তর- 
ছলে বলা হইয়াছে, “কিমত্র হেয়ং ?”_এই সংসারে হেয় কি? 
“কনকঞ্চ কাস্তা”__ধন ও স্ত্রী ; পদ্বারং কিমেকং নরকম্ত 1 
নরকের এক (একমাত্র 1) দ্বার কি?__নারী। আর “কৌপীন- 
পঞ্চকে’ তাহার চরম শিক্ষা হইল-_“কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ” 
_কৌগীনধারী অর্থাৎ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই ভাগ্যবান্‌। 

মায়াবাদী শঙ্করের এইরূপ শিক্ষা এমনই ভাবে ভারতের 
গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে যে ইহার প্রভাব 
 হইতে-উদ্ধারলাভ সহজসাধ্য নহে। 
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নিব্বিশেষ অদ্বৈতৰাদ ১৬৩ 


কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-উপলক্ষে উচ্চারিত শ্রীমদ্ভগবত- 
গীতার মহাবাণী এক দিকে বলিতে গেলে. সংসারবিরাগ ও কর্ম্ম- 
বিমুখতার অব্যর্থ প্রতিবাদ এবং অপর দিকে ইহাকে পরবর্্তা 
কালের শাঙ্কর মায়াবাদ-নিরসনেরও অমোঘ অন্ত্র বল! যাইতে 
পারে। এই অমর বাণীর শিক্ষা_সংসার মিথ্যা নহে, ইহ! 
সম্তোগের বস্তু, ইহা হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে চলিবে না, অধর্শ্মের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহাকে উপভোগ করিতে হইবে । 

ভগবান্‌ গ্রীকৃষ্ণ কর্তব্যপরাম্মুখ অবসাদগ্রস্ত অর্চ্ছুনকে বলিয়া- 
ছিলেন-_“কব্যং মাস্মগমঃ পার্থ” (২1৩)__হে অৰ্জ্জুন, তুমি ক্লীবত্ধ 
প্রাপ্ত হইও না, “হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বৰ্গ: জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে 
মহীম্‌। তশ্মাদৃত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥” (২৷৩৭ ) 

_ যদি যুদ্ধে হত হও তাহা হইলে ( ধশ্মযুদ্ধে প্রাণবিসঙ্জনের 
জন ) তুমি স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও তাহা 
হইলে এই পৃথিবীকে ভোগ করিবে। অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধের 
জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া তুমি উত্থান কর । 

আবার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পর 
শ্রীভগবান্‌ তাহাকে বলিলেন__ 

“তস্মাবমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রন্‌ ভুজ্ক, রাজ্যং 
সমৃদ্ধম্‌ ॥” (১১৩৩) 

__অতএব তুমি উঠ (যুদ্ধের জন্য উদ্্যক্ত হও) এবং যশ লাভ 
কর; শত্রগণকে পরাভূত করিয়া সমৃদ্ধিযুক্ত ( prosperous ) 
রাজ্য ভোগ কর। টির 
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25: বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


ইহার পরে সঞ্জয়ের মুখে কৃষণড্জুন-সংবাদের শেষ কথা 
এই 8 
লারা ধনুদ্ধরঃ। 
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্বা নীতিমতিশ্মম ॥ (১৮৭৮) 
__যেখানে ( যে পক্ষে ) যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুদ্ধর অজ্ঞুন, 
সেই পক্ষে শ্রী (সম্পদ্‌), বিজয়, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং 
অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজমান, ইহাই আমার নিশ্চয়জ্ঞান 
বা সিদ্ধান্ত । 
অর্থাৎ কল্যাণকামী জীবের পক্ষে সর্ব্বোপরি যোগেশ্বর 
ভগবানের কৃপা ত চাই-ই, (১) কিন্তু তাই বলিয়া “মায়াময়মিদং 
অখিলং হিত্বা", এই কর্মক্ষেত্র পৃথিবীকে মায়াময় ভাবিয়া তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলে অথবা তাহাতে নিক্রিয় হইয়া থাকিলে 
চলিবে না, তাহাতে “থনুদ্ধর” হইয়া পূর্ণ উদ্যমে ভগবৎপ্রদত্ত 
পুরুষকারের বলে সকল শক্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 
ইহাই গীতার শেষ বাণী । এই বাণীতে মায়াবাদ ও নির্বিবশেষ 
অদ্বৈতবাদের স্থান নাই । 





(১) সকল আপাতবিরোধের সামঞ্জন্ত ধাহার মধ্যে, সর্ধ্বসংযোগ 
ও বত্রন্বয়েরুঅধিপতি যিনি তিনিই “যোগেশ্বর” পরমপুরুষ ভগবান্‌। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 

শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব জীববাদের সম্প্রসারণ 

বঙ্গদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানত: দুইটি দার্শনিক 
মতবাদের নাম শ্রুত হওয়া যায়, একটি শাহ্কর দর্শনের নিবিবশেষ 
অভেদবাদ এবং অপরটি শাক্ত ও বৈষ্ঞবদর্শনের ভেদাভেদবাদ । 

বঙ্গীয় হিন্দুগণ প্রায়শঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলন্বী। শাক্ত ও 
বৈষ্ণবগণ পরস্পর পরস্পরের দর্শন ও ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত । 
এই দুই সম্প্রদায় প্রতিবেশ্ভাবে একত্র বাস করেন এবং ই'হাদের 
ধর্ম্মমতেরও সংমিশ্রণ হইয়াছে, । শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ 
প্রভৃতি নামে কোনো সম্প্রদায়েই আপত্তি বা অভক্তি নাই। 
একই গৃহে কালীপূজা, দুৰ্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, গণেশপূজা, দোল- 
যাত্রা, ঝুল , রথযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসব এবং 
শিবদাস, কৃষ্ণদাস, রাধারাণী, দুর্গারাণী প্রভৃতি নামকরণ হইয়া 
থাকে। শ্রীমন্সহাপ্রভু গ্রীচৈতন্তের উদার প্রেমধর্শ্মের প্রভাবই 
এই সংমিশ্রণ, মৈত্রী ও সম্প্রসারণের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে 
হয়। এতদ্দেশে শাঙ্কর মত সন্্যাসা্রমীদের মধ্যেই আবদ্ধ এবং 
তাহাও অনেকটাই মতে, কাৰ্য্যে তত নহে । প্ৰাচীনতন্ত্রের দর্শন- 
শান্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতমণ্ডলী এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে 
উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত বিবুধগণের মধ্যেও মতের দিক্‌ দিয়া শাঙ্কর 
দর্শনের পক্ষপাতী বা অনুরাগী কতিপয় দার্শনিক দেখ! যায়_রটে, 
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১৬৬ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


কিন্ত ব্যাবহারিক জীবনে তাহাদের মত ও কার্যের সামগ্রস্ত নাই, 
অনুষ্ঠানে ও আচরণে তাহারা ভেদাভেদবাদী । (১) ইহার বিশেষ 
কারণ এই শাঙ্কর দর্শন একান্ত জ্ঞানমূলক, ইহার মধ্যে পূজ্য ও 
পুজক, সেব্য ও সেবক এই সম্বন্ধ এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রেম- 
ভক্তির স্থান নাই ৷ শু্ধ দর্শন সরস ধর্মের স্থান অধিকার করিতে 
পারে না। শঙ্করের কৈবল্যমুক্তিবাদ সর্বসাধারণের বোধগম্য ও 
তৃপ্তিপদ বা বাঞ্ছিত নহে। যাহাতে জীবের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব 





(১) আচাৰ্য্য শঙ্কর নিজেও জীবনে কার্য্যতঃ স্বীয় দার্শনিক 
মতের সম্পূর্ণ অনুযায়ী হইয়া চলেন, নাই”_ততক্কত গঙ্গান্তোত্র, 
অন্পূর্ণাস্তোত্র, আনন্দলহরী প্রত্ৃতিই তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ । 
তিনি যে জীবনকে পারমাধিক ও ব্যাবহারিক এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, ইহ! বর্ম্মজীবনের অন্থকুল নহে, এইরূপ বিভাগের 
ফলে সংসার-ক্ষেত্রে অসংখ্য উভচর বা দ্বি-আচারী লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইরূপ দ্বি-আচার বা স্বৈরাচার দেশের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অকল্যাণ সাধন করিতেছে। 
শঙ্ষরের ভক্তিরসাত্মক স্ডোত্রগুলি পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি 
হয় যে তিনি যখন বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম নিরসনে এবং তাহার ভাষ্যাদি প্রণয়নে 
নিরত ছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত হইয়া নির্ববশেষ অদ্বৈত- 
বাদী ভ্ঞানপন্থী ছিলেন এবং তৎপরবর্তী জীবনে ভগবতপ্রসাদে তক্তি- 
তত্ব লাভ করিয়া উক্ত স্তোত্রগুলি রচনা করেন। শুনা যায় সাধুদের 
মধ্যে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে। মতান্তরে এই সকল স্তোত্র 
শঙ্কত্রের প্রণীত নহে । 
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শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব জীববাদের সম্প্রসারণ ১৬৭ 
ভোক্তত্ব কিছুই থাকে না তাহা “‘লয়বাদ’। মানুষ এইরূপ 
মুক্তি চায় না। 


এক সময়ে বঙ্গদেশ বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্‌ বা ত্রহ্মস্থত্রকে 
না বুঝিয়া শাঙ্কর দর্শনকেই বুঝিত 7 শ্রীচৈতন্য এবং তাহার 
পাৰ্শ্বদ ভক্তগণ ও অনুরাগী অন্ুবস্তিগণ এই ভ্রম হইতে দেশকে 
রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের প্রভাবে শাঙ্করিক 
মায়াবাদ ও নির্ধিবশেষ অদ্বৈতবাদের প্রসার অনেক পরিমাণে 
মন্দীভূত হইয়াছে ৷ বেদাস্তের শাস্কর ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া বেদাস্তসম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদমূলক প্রেমধর্ম্ম 
প্রচার দ্বারা চৈতন্যদেব সমগ্র বঙ্গদেশ ও উৎকলকে ভক্তির 
বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন” 'শান্তিপুর ডুবু ডুবুঃ নদে ভেসে 
যায়, এই প্রচলিত বাণীতে সেই প্লাবনের আংশিক বর্ণনা 
ইতিহাসে ও দেশবাসীদের আন্তরে চির-যুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে ।(১) 
এই কথা পৃবেরও উল্লিখিত হইয়াছে । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য বাসুদেব সাব্বভৌম ভট্টাচার্যের 
মুখে ত্রহ্মসথত্রের শাঙ্কর ভাম্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত 
হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামতের মধ্যলীলায় 





(১) নবন্বীপে যে ভক্তির কিরূপ বান ডাকিয়াছিল তাহার কথা 
'চৈতন্তচরিতামূতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে :_ 
১. “ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তন ঘরে ঘরে । 
আনন্দের নদী বহে নদীয়া নগরে ॥” 


2৬ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 
সাব্ব ভৌমোদ্ধার নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহা এইরূপ বনিত 
আছে :_ 
প্রভু কহে স্থত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল । 
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 
ক চি ৰ ক 
স্থত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান । 
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 
উপনিষদ্‌ শব্দের অর্থ যেই হয়। 
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসস্থত্রে সব কয় ॥ 
সুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা। 
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা। 
ক ক কি চে 
ব্যাসের স্মত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ। 
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন ॥ 


ৰ bd চে 
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥ 
শীতাশান্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে । 
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ 

ৰ ক bd 
ভগবান্‌ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়। 
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্ত কয় ॥ 
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আর যে যে কহে কিছু সকলই কল্পনা। * 
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে করেন লক্ষণা ॥ 
আচাধ্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। 
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ 
চে চে bd 
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময় । 
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয় ॥ 
এই উদ্ধত বর্ণনাতে গ্ৰীচৈতন্য অতি তীত্ৰভাষায় আচাৰ্য্য 
শঙ্করের ভায্যকে তার কল্পনাপ্রস্থত “নাস্তিকশান্তর' বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। ইহার কারণ এই-_স্রীমৎ শঙ্কর অত্যন্ত সুন্ম্মাদপি 
সুক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণে ত্রন্মুকে কাটিয়া ছাটিয়া নিগুণ, নিক্রিয় 
প্রভৃতি স্বরূপাভিধানে অভিহিত করিয়া এমন বস্তু বা অবস্ততে 
পরিণত করিয়াছেন যে, বলিতে গেলে তাহার ত্রহ্মবাদ একপ্রকার 
শৃন্যবাদে যাইয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহার যুক্তিবাদও বিনাশ- 
বাদের নামান্তর মাত্র । তাহার মতে জীবের মুক্তির অর্থ ত্রহ্ষের 
সহিত “সাযুজ্য' অর্থাৎ তাহার সহিত একীভূত, এক কথায়, ত্রহ্ম 
হইয়া যাওয়া,__স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে জীবের মহাপরি- 
নির্বাণ । আচার্য্য শঙ্করের মতকে যে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত' বলা হয়, 
তাহার ঈদৃশ ত্রহ্মবাদ ও যুক্তিবাদ সেই উক্তিরই সমর্থন করে । 
আর এই নিছক জাজ্বল্যমান ফ্রুব সত্য জগৎকে এন্দ্রজালিকের 
ভেক্ষি বা ভোজবাজী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া__অর্থা এই জগৎ, 
এই মানবজীবন একটা ভ্রম, ফাকি বা ধাধামাত্র_্এই, শাক্কর 


1৩ 


সত বৈষ্ণবদৰ্শনে জীববাদ 


মায়াবাদ, যাহাতে মানবকে সংসারের প্রতি উদাসীন ও কর্ম্মবিমুখ 
করিয়া নিরুদ্যম ও নির্কীর্ধ্য করিয়া দেয়,_ইহা যে জীবের ও 
জগতের কিরূপ অকল্যাণকর তাহা সহজেই বোদ্ধব্য। (১) 

এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন 

জীব নিস্তারের হেতু সুত্র কৈল ব্যাস। 

মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 

(উক্ত ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 

আর, আচার্য্য শঙ্ষরের বিবর্তবাদ__অর্থাৎ “রজ্ছুতে যে 
সর্পভ্রম হয়’ এই ঘটনায় সদ্বন্ত রজ্ছুর বিবর্ত যেমন অসৎবস্ত সর্প, 
সেইরূপ সতত্রহ্ষের বিবর্ত এই জগৎ এবং ইহা অসৎ ও মায়াময়, 
এই মত ( সহজ ভাষায়, ব্ৰহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন ত হয়ই নাই, 
পরন্ত ইহা বাস্তবিক নয়, ত্রহ্মেতে ইহার ভান হইয়াছে মাত্র, 
এই মত ) যে ভ্রান্ত এবং বৈষ্ণবাচাধ্যগণের পরিণামবাদ অর্থাৎ 
কারণরগী ব্রহ্ম স্বয়ং তার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বীয় অংশভূত 
জগত্রূপ কাৰ্য্যে পরিণত হইয়াছেন, এই মতই যে সত্য, তাহার 





(১) এই মায়াবাদকে লক্ষ্য করিয়া কবি দ্বিজেন্দ্রলাল পরিহাস 
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আলোচনা আমরা যথেষ্ট করিয়াছি । এই সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন :_ টু 

পরিণামবাদ ব্যাসমূত্রের সম্মত। 

অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রপে পরিণত ॥ 

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার । 

জগদ্রেপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ 

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই স্ত্রে দোষ দিয়া। 

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ 

(উক্ত ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
শাঙ্কর মতে ব্রহ্ম কেবল ও নিঃসঙ্গ ( সর্ববসঙ্গ-বিবজ্জিত )। 
জীবাত্মা এমন ত্রহ্মকে চায়.না। যিনি রসম্বরূপ (“রসো বৈ 
সঃ), লীলারসময়, হৃদয়বিহারী, মনোমোহন, 'ুন্দর-মধুর- 
রসরূপ', জীবাত্মা তারই জন্য অগস্ত্য-তৃষায় চিরতৃষিত। তাই 
শাস্ত্রে পুজা, অর্চনা, বন্দনা, আরাধনা, উপাসনা, স্তবস্তুতি 
প্রভৃতির এমন বিপুল আয়োজন। নইলে এই সমস্ত সম্পূর্ণ 
নিরর্থক হইয়া যায় এবং জীবাত্মার সেই অন্তনিহিত অদম্য রস- 
পিপাসার অতৃপ্তিতে তাহার জীবন শুদ্ধ, নীরস, কঠোর ও দুর্ববহ 
হইয়া! পড়ে। এমন জীবন কোন মানবের স্পৃহনীয় নহে । 
এইজন্যই শঙ্করপন্থী চরম বৈদাস্তিকগণকেও ভক্তিপথের পথিক 
হইতে দেখা যায়। 
শঙ্করপন্থীরা বলেন, শঙ্কর উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 

করিয়াছেন। ইহার কোন অর্থ নাই। তিনি ব্যাবুস্রারিক 
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৯ বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


জীবন সন্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছেন। ব্যাবহারিক জীবন তো 
অবি্াচ্ছন্ন অর্থাৎ মিথ্যা । সুতরাং সেই জীবনের সাধনও 
মিথ্যা। মিথ্যা জীবনের মিথ্যা সাধন কাহারও আকর্ষণের বস্তু 
হইতে পারে না। শাঞ্চর বৈদাস্তিকের উপাসনার অর্থ ‘অহং 
তরহ্ধাস্মি, “সোহহম্। প্রভৃতি মহাবাক্যের অনুচিন্তন। ইহার দ্বারা 
জীবের ব্রন্মের সহিত অভেদের যে একটা দিক্‌ আছে সেই দিকের 
প্রতি সাধকের মনোযোগ আকৃষ্ট ও চিন্তা নিবদ্ধ হয়, ইহাতে 
প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এই 
একপেশে অনুধ্যানে জীবাত্মার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এই সকল 
মহাবাক্যের মধ্যেই “অহম্ঠ এবং '্রহ্ম', “সঃ এবং “অহম্ঠ এই 
দুইয়ের স্পষ্ট ভেদ অনুস্থযত রহিয়াছে, এই ভেদের সংযোজনী 
শুধু এই সকল মন্ত্রের অন্ুশীলনরূপ ভ্ঞানযোগই পর্য্যাপ্ত নহে, 
কিন্তু তৎসহ ত্রহ্মপূজার্চনাদি ভক্তিযোগ এবং ফলাভিসন্ষিরহিত 
ব্ৰহ্মাকৰ্ম্মসমাধি'রূপ কর্শ্মযোগের সমন্বয়, অর্থাৎ গ্রীমন্তগবদ্‌- 
গীতোক্ত জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্ম্ম এই তিনের সমুচ্চয়ই ত্রহ্মসাধনের 


বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা ৮ 
“কৰ্ম্ম মুক্তি ছুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ-_ম, লী, ৯ম 
পরিচ্ছেদ । 
‘প্রভু কহে কৰ্ম্মী জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন’_ 
= ম, লী, ৯ম পরিচ্ছেদ 
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‘ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়'_ম, লী ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
“ছে শান্তর কহে কৰ্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি 
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি ॥" 
ইত্যাদি__ম, লী, ২০শ পরিচ্ছেদ । 
(ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ_প্রীমদ্ভাগবত, ১১৷১৪৷২৯ ) 
যে ব্রদ্মৈকত্বের কল্পনায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রীচৈতন্যদেব 
শিহরিয়৷ উঠিতেন, সেই ত্রদ্ধৈকত্ববোধক সোহহমাদি মন্ত্রসাধনের 
অধিকারী কে, অথবা আচার্য্য শঙ্কর এবং তাহার পদবীতে 
আর্ঢ় সাধক ভিন্ন অন্য কেহ অধিকারী আছে কি না, ইহাও 
ভাবিবার বিষয়। 
জীবন ও জগৎ মিথ্যা £নহে ; জ্ঞানের স্ফুরণে ত্রহ্মস্ফুত্তি 
হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ত্রহ্মময় হইয়া যায় (ত্র, সু, ২১১৪) 
এবং গীতোক্ত বিশ্বরূপদর্শন তখনই সত্য ও সার্থক হয়। 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমরবাণী এই :_ 
মহাভাগব্ত দেখে স্থাবর জঙ্গম । 
তাহা তাহা হয় তার শ্রীরুষ্ণস্ফুরণ ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুত্তি । 
সৰ্ব্বত্ৰ হয় তার ইস্টদেব স্ফৃত্তি ॥ 
( মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ ) 
ভাগবতে (৯।২৯।১১) পঞ্চ প্রকার মুক্তির কথা বলা 
হইয়াছে, তন্মধ্যে একটা ত্রহ্মের সহিত ‘একত্ব’ বা সাযুজ্য"। 
- শাঙ্কর মতে এইটাই, অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত সাধুজ্য -বা একত্ব, 
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অন্য কথায় ত্রন্ষত্বপ্রাপ্তিই ( বা ব্ৰহ্মই হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ জীবের 
ব্যক্তিত্বের নিবর্বাণই ) মুক্তি । শ্রীচৈতন্য এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ প্রকার । 
সালোকা, সামীপ্য, সারপ্য, সার্টি, সাযুজ্য আর ॥ 
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার । 
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় দ্বণাভয় ৷ 
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥” 
(মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
'সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে, ত্নহ্ম-এক্য 
( আদিলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
ব্ৰহ্মন্থত্ৰও মুক্তিপ্ৰকরণে মুক্ত পুরুষদিগের সাযুজ্য বা পূর্ণ 
ব্ৰহ্মত্বপ্রান্তির কথা বলেন নাই, মুক্ত অবস্থায়ও জীবের জীবত্ব যে 
বিলুপ্ত হয় না ইহাই বলিয়াছেন। জভ্রীমৎ শঙ্ধরের মতে সগুণ 
ত্রন্মের উপাসকদের সম্বন্ধেই এইরূপ বলা হইয়াছে, নিগুণ 
ত্রন্মোপাসকদের সম্বন্ধে নহে । 
এই বিষয়ে আমাদের ১ম বক্তব্য এই-__সগুণ ও নিগু্ণ 
ভেদে ব্রচ্ষকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ছুই করা হইয়াছে। 
সখ্যণত্ব ও নিগুণত্ব এই দুইয়ের আধাররূপ ব্রহ্ম একই, এই 
দ্বৈতভাব তাহার অন্তর্গত, এই দুইটা তাহার দুইটা বিধা বা 
প্রকার (5০6 ) মাত্র । একই পরমপুরুষ সগুণ ও নিগুণি 
উভয়[স্রক স্বরূপের দিক্‌ দিয়া তিনি নিগু ৭, কিন্তু শক্তির এবং 
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তৎপরিচায়ক কার্য্যের দিক্‌ দিয়া তিনি সগুণ। শক্তি তাহার 
আশ্রিত, গুণ তাহার শক্তির বিকার, সুতরাং গুণের সহিত 
তাহার সম্পর্ক বা সংযোগ নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। 
শাস্ত্রে যে নিগুণকে সগুণের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহার 
কারণ এই যে, নিগুণভাব ব্রন্ষের স্বরূপগত এবং সপগুণভাব 
তাহার শক্তিগত। স্বরূপ অসীম, কিন্তু শক্তি যখন স্বরূপের 
আশ্রিত বা অধীন তখন তাহা যত বৃহত্ই হউক না কেন 
তাহাকে অসীম (30669) বলা যায় না, তাহাকে অনির্দেশ্ঠ 
(35458169 ) বলিতে হয়। কিন্তু সাধনার দিক্‌ দিয়া সগুণ 
সাধনার স্থান নিগুণ সাধনার উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
দ্বিবিধ গুণত্বের একান্ত বিভেদ বা পার্থক্য হয় না। সুক্ষ্ম 
দার্শনিক বিশ্লেষণ ত্ৰহ্ষের নিগুশত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া তাহাকে 
জীবের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ-বিবচ্জিত করিয়াছে। এমন 
ত্রন্মে জীবের কোনও প্রয়োজন নাই । “নামে রুচি, জীবে দয়া" 
এই হইল ধর্্ের কষ্টি-পাথর। নিগুণ ত্রহ্মবাদের ধৰ্ম্ম এই 
পরীক্ষায় টে'কে কিনা ধন্মার্থী স্থধীগণ ইহার বিচার করিবেন । 

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই-__নিগুণোপাসক কেবলা- 
দৈতবাদী বৈদাস্তিকের ‘অহং ত্রহ্মান্মি’ প্রভৃতি মন্ত্রের উপাসনা 
সর্বসাধারণের ধারণাতীত এবং সর্বসাধারণ ইহার অধিকারী 
নহে। 

আমাদের তৃতীয় বক্তব্য এই-_গীতাদি শাস্ত্র সগুণো- 
পাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায়_ ২২শ 
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অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে বাহারা সগুণের উপাসক 
তাহারা খুক্ততম’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠযোগী, ১২৫ শ্লোকে বলা 
হইয়াছে যাহারা অব্যক্ত অর্থাৎ নিগ্ুণের উপাসক “ক্লেশোহধিক- 
তরস্তেষাম; তাহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়, এবং ১২।৭ শ্লোকে 
বলা হইয়াছে, সগুণোপাসকগণকে ভগবান, “মৃত্যুসংসারসাগর' 
হইতে অচিরে উদ্ধার করেন। 
জ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রচ্ষের নির্ধিবশেষত্ব বা নিগুণত্ববাদ সম্পূর্ণ 
অগ্রাহ্য করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন £_ 
আপনি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি চরণ । 
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সূর্ববগ্রহণ ॥ 
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । 
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ধিবশেষ ॥ 
(ম, লী, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
প্রকৃত কথা এই__উপনিষদে ভেদ-প্রতিপাদক এবং অভেদ- 
প্রতিপোষক উভয়বিধ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্কর এবং 
তৎ্পন্থী কেবলাছ্ৈতবাদী বৈদান্তিকগণ অভেদ-প্রতিপাদক 
শতিগুলিকেই অতিরিক্ত সমর্থন করিয়া ভেদস্ুচক শ্রণতিগুলিকে 
একেবারে উড়াইয় দিয়া ত্রহ্মকে নির্বিবশেষ, জগৎকে মিথ্যা, 
ভ্রম বা মায়ার বিজ্‌স্তণ এবং জীবকে মায়োপহিত ত্রহ্ম বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। আর সবিশেষ- 
বাদী শৈবাচাৰ্য্য শ্ৰীকণ্ঠ এবং বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীমৎ রামানুজ প্রভৃতি 
উক্ত উভয়বিধ শ্রুতির সামন্রস্ত বিধান করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন 
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করিয়াছেন যে ব্রহ্ম নি্বিবশেষ ও সবিশেষ উভয়াত্মক, জগৎ. 
সত্য, জীব ও ব্ৰহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, ব্ৰহ্ম অন্তর্ধামী ও নিয়ামক 
এবং জীব নিয়ম্য, জগৎ ত্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রন্মের কার্য ও 
শরীরস্থানীয় এবং ব্রহ্ম ইহার আত্মা, এবং এইজন্য অর্থাৎ ত্রহ্মাত্মক 
বলিয়া ইহার মধ্যে নানাত্ব থাকা সত্বেও ইহার অভেদত্ব 
পরিস্ফুট। ভেদ ও অভেদসচক_ শ্রুতিগুলি ইহাই নির্দেশ 
করে। ত্রন্ষনুত্রকারের মতও এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। 
এই বিচিত্র জগৎ মায়ামরীচিকাবত সম্পূর্ণ অলীক, ইহা দৃশ্যতঃ 
থাকিয়াও বাস্তবিক পক্ষে একেবারেই নাই, ইহা কখনও হইতে 
পারে না। ছান্দ্যোগ্যের ৬২৩ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে_ 
“তদৈক্ষত বহুম্তাং প্রজায়েয়েতি”_-সেই স্বরূপ ঈক্ষণ . 
করিলেন (আলোচনা করিলেন বা সংকল্প করিলেন ) 
আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি’, তার পরেই স্ষ্টির 
সুচনা হইল-_এই যে শ্রুতি-বাক্যে স্থষ্টিতে ব্রন্মের বহুত্ব বা 
নানাত্বে পরিণতির কথা বলা হইয়াছে, ইহার নিষেধ বা 
খণ্ডন কুত্রাপি নাই, এই শ্রুতি পরিণামবাদের অকাট্য 


সেই ত্ৰহ্ষে পুনরায় হয়ে যায় লয় ॥ 
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন । 
ভগবানেরএদবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ 
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* ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন। 
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ 
(ম, লী, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণের পরিণামবাদ আচার্য্য শঙ্করের বিবর্তবাদ অপেক্ষা বহু 
পুরাতন । প্রাচীনতম দার্শনিক সাংখ্যকার মহধি কপিলদেব 
ইহার উদ্ভাবক বলিয়া বিশ্রুত ৷ 
পরিণামবাদের অর্থ এই__কারণরূপী ব্রহ্ম জগৎরূপ কার্যে 
পরিণত বা রূপান্তরিত হইয়াছেন। “কাধ্যকারণয়োরভেদ-__ 
কিন্তু কারণের কার্য্যে বিদ্ধমানতা রূপান্তরিত অবস্থায়, অর্থাৎ 
জগৎ রূপান্তরিত ত্রহ্মপদার্থ, যেমন ঘটশরাবাদি স্বস্তিকার এবং 
কুগুলবলয়াদি সুবর্ণের রূপান্তর মাত্র! সুতরাং ঘটাদি ও মৃত্তিকা 
এবং কুগুলাদি ও সুবর্ণের শ্যায় জগৎ ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক বা অভেদ 
হইলেও পরস্পরের সহিত ভেদযুক্ত ইহা সুস্পষ্ট । কারণের দিক্‌ 
দিয়া আমাদের ব্রন্মের সহিত অভেদ থাকিলেও কারধ্যের দিক্‌ দিয়া 
‘অহং ত্ৰহ্মাস্মি’ এইরূপ কথা আমরা কখনও বলিতে পারি না । 
আমরা পূর্বের বলিয়াছি, বৈষ্ণবদর্শনের অপর নাম ভাগবত- 
দর্শন (পৃঃ৬)। প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ইহার 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাভূমি। এই জন্য ইহা ভক্তিদর্শন। ভক্তির মূলে 
ত্রন্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ । উপাস্য উপাসক, পূজ্য 
পূজক, প্রেমিক প্রেমাস্পদ, ভজনীয় ভক্ত, এই সম্বন্ধ ভিন্ন পূজা, 
অর্চনা, প্রেম, ভক্তি এই সমস্তই অর্থশৃন্য ; এবং এই সকলের 


© 


ভ্রীচৈতন্তের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব জীববাদের সম্প্রসারণ ১৭৯ 


অভাবে মানবজীবন নীরস এবং সস্তোগের অযোগ্য, সুতরাং 
অস্পৃহনীয় এবং পরিণামে অর্থহীন হইয়া দাড়ায় । বৈষ্ণব- 
দর্শনের জীববাদে মানুষ ত্রহ্ষমের অণুপ্রকাশ, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
নহে, ত্ৰহ্মাধিষ্ঠিত ও ত্ৰহ্মাশ্ৰিত, সুতরাং মানুষ একাধারে নরহরি 
বা নরনারায়ণ। এই দুইয়ের মধ্যে প্রেমালাপ, প্রেমলীলা, 
‘কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ’ নিত্য চলিয়াছে। 
এই প্রেমলীলার ফলে ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট ব্রহ্ম নিখিল- 
রসামৃত-মুত্তিরপে প্রকাশিত । 
এই স্থলে জীববাদ-প্রসঙ্গের পূরকরূপে গ্রীচৈতন্যের চরমতত্ব- 
সম্বন্ধীয় ধারণা সংক্ষেপে ,উল্লেখ করা আবশ্যক । শ্রীচৈতন্য 
পরত্রক্মকেই কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমস্তাগবতের 
১ম স্বন্ধের ২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে আছে__ 
“বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ । 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥” 
__তৰজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ব বলিয়া থাকেন। সেই 
তত্ব (জ্ঞানিগণ কর্তৃক ) ব্রহ্ম, ( যোগিগণ কর্তৃক ) পরমাত্ম। ও 
( ভক্তগণ কর্তৃক ) ভগবান্‌ নামে অভিহিত হন । 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা 
চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে এইভাবে বর্ণিত 
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১০, বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


“ ব্ৰহ্ম অঙ্গকান্তি তার নিবিবশেষ প্রকাশে । 
সূর্য্য যেন চৰ্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥ 
পরমাত্মা যিহো তিহো কৃষ্ণের এক অংশ । 
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্বব অবতংস ॥ 
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ । 
একই বিগ্রহে তার অনন্ত স্বরূপ ॥” 


ইহার পূর্বে ৮ম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে__ 
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
সৰ্ব্ব অবতারী, সর্বব কারণ প্রধান ॥ 
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার । 
অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥” 


এই সকল উক্তি দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহ যে কৃষ্ণ বলিতে 
প্রীচৈতন্য ‘সৰ্ব্ব অবতারী’, অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার, মূলকারণ 
পূৰ্ণত্ৰহ্মকেই বুঝিতেন। 

শঙ্করদর্শনের প্রভাবে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভাবান্বিত, 
মানুষ সংসারবিমুখ ও সন্গ্যাসপ্রাবণ ; উৎকট নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদে 
যখন মানুষ একান্ত শুক ও পাথিব সর্বপ্রকার সম্বন্ধ সম্পর্কে 
এবং স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সমঞ্রসীভূত উৎকর্ষ- 
সাধনে উদাসীন, দেশের এই মহাদুদ্দিনে বৈষ্ণব ভক্তিধর্শ্মের 
অভ্যুদয় দেশকে রক্ষা করিয়াছিল । 

বৈষ্ণক ধর্ম্রে জীবনের মহান্‌ আদর্শ কি উচ্চ ও বিশাল 


চি 


প্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব জীববাদের সম্প্রসারণ ১৮৯ 
প্রীচৈতন্যকত নিম্নলিখিত শ্লোকে অতি সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে £_ 

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুনা। 

অমানিনা মানদেন কী্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ( চৈ-চ, আ+ ৭) 

এই আদর্শ-সাধনই কৃষ্ণাপিত জীবনের লক্ষ্য । এই আদর্শের 
গুরুত্বকে লক্ষ্য করিয়াই মহাপ্রভু “মাত্র সাড়ে তিন জন বৈষ্ণব 
আছে” এই কথা বলিয়াছিলেন এবং এই আদর্শ-সাধন যে কি 
কঠিন ইহা উপলব্ধি করিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে উন্মুখ একজন 
ধর্মপিপান্থ্‌ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন ₹_ 

বৈষ্ণব হইবারে,ছিল বড় সাধ, 

“তৃণাদপি সুনীচেন্ন’ ঘটাল প্ৰমাদ । 

জগাই মাধাইর নৃশংস ব্যবহারের প্রাতিদানে 
“মেরেছ কলসীর কাণা, 
তাই বলে কি প্রেম দিবনা ?' 
নিত্যানন্দের এই উক্তি সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের নিদর্শন । 
বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর ॥০n-৮i০l!e০৪ বা অহিংস-নীতির 
বাণীও এইরূপ আদর্শপ্রস্থত। হতভাগ্য বঙ্গদেশ সাধনক্ষেত্রে 
মহাপ্রভুর উক্ত অমরবাশীকে যথোচিত সম্মান করিতে পারিল না, 
ইহা তাহার কম লজ্জা ও অগৌরবের কথা নহে । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্শ্মের এই পূর্ণাঙ্গ উচ্চ আদর্শ বৈষ্ণবদর্শন- 
সম্মত জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
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ছি, .. বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


ফলকথা এই, একান্ত জ্ঞানমূলক দর্শনে বাধর্শ্মে মানবপ্রকৃতির 
অন্তনিহিত প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সমূহের কোনরূপ 
স্ফুরণ, অনুশীলন, বিকাশ বা সম্ভোগের স্থান নাই। সেইজন্য 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ ভারতীয় দর্শনকে উন্নত জীববাদমূলক ভক্তি- 
দর্শনে ও ভক্তিধন্মে পরিণত করিয়া এবং শ্রীমন্যহাপ্রভু সেই 
ভক্তি-ধর্ম্মকে সম্প্রসারিত ও দৈনন্দিন জীবনের উপজীব্য এবং 
জীবাত্মার সরসতা ও পূর্ণানন্দের সহায়ক করিয়া দেশের যে 
অনির্ব্চনীয় কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় । 


নবম পরিচ্ছেদ 
সমাজতন্ত্রে বৈষ্ণব জীববাদের অনুপ্রবেশ 


রূপ ও সনাতন পূর্বে গৌড়ের নবাব সৈয়দ হুসেন শাহ, 
সাহেবের উচ্চ কম্্রচারী ছিলেন । ইহারা মুসলমান ছিলেন । (১) 
প্রীচৈতন্ত ই'হাদিগকে ( রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করিয়া) 


(১) উচতন্তচরিতাম্বতের মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে ইহাদের 
উক্তিনূপে লিখিত আছে ‘ফ্লেচ্ছজাতি, শ্লেচ্ছলঙ্গী, করি ফ্রেচ্ছকর্ম্ম 
ইহাতে প্রমাণ হয় ইহারা মুযলমানধর্শ্মাবলম্বী ছিলেন । কিন্ত কোনও 
কোনও বৈষবুগরস্থে ই'হাদিগকে কর্ণাটের কোনও হিন্দুরাজবংশজাত 
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সমাজতঙ্ে বৈষ্ণৰ জীববাদের অনুপ্রবেশ . ৯৮৩ 
নিজের মণ্ডলীভুক্ত করেন। মহাপ্রভু ই'হাদিগকে গ্গাস্বামী 
( গৌসাই ) বা বৈষ্ণবমণ্ডলীর আচার্য্য .করিয়াছিলেন। 

“চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রষ্ঠ: হরিভক্তিপরায়ণঃ ॥ 
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥” 
মহাপ্রভুর এই শিক্ষা চিরাগত বর্ণাঅ্রমধর্শ্মের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমধন্মের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া যাহারা 
বৈষ্ণবধ্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাহারা তদ্দারা তাহাদের পিতৃ- 
কুলকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়াই মনে করা হইত। এখনও 
কোন নবদীক্ষিত বৈষ্ণবের পূর্ববকুলের পরিচয় জানিতে হইলে 
“আপনি কোন্‌ কুল উদ্ধার বা পবিত্র করিয়াছেন? এইরূপ 
প্রশ্ন করা হইয়া থাকে। ' বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও 
দেবতার পুজার্চনা বা প্রসাদ-গ্রহণ নিষিদ্ধ । 

“না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন । 

না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥' 

এই কথা এখনও একটি বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব- 
গণের মুখে শোনা যায়, যদিও কাৰ্য্যত: ইহা প্রায় কোন 
বৈষ্ণবই পালন করেন না। ভ্রচৈতন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিকারি- 
ভেদ কদাপি স্বীকার করেন নাই । হরিনামে সর্বসাধারণের 
সমান অধিকার । 





বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হইতে পারে, ইহাদের কোনও দূর 
পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন এবং হয় ইহারা নিজে অথবা ইহাদের কোনও 
পূর্বপুরুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 
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চা) বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


“এর চৈতন্যভাগবতে আছে, অদ্বৈতচাৰ্য্যকে 
শ্রীচৈতন্য বর দান করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি এইরূপ বর 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন__ 

অদ্বৈত বলেন, যদি ভক্তি বিলাইবা । 
স্্ীশুদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ 
বিদ্যা, ধন, কুল আদি তপস্তার মদে । 
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে ॥ 
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া। 
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গান গাইয়্যা ॥__(মধ্যলীলা) 
প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্ম্দে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যেরূপ আঘাত 
করিয়াছিল তেমনটি আর কখনও হয় নীই। এই ধর্মের আদর্শ 
সম্পূর্ণ সমদর্শন, সর্ববজীবে ত্রহ্গদর্শন । মহাপ্রভু যে মহাপ্রাণতার 
সহিত আদর্শকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা এখন 
বৈষ্ণবসমাজে লুপ্ত হইয়া ইতিহাসের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের ত্রাহ্মণেতর জাতীয় (যথা বৈদ্য ও কায়স্থ 
জাতীয় ) লোককে নহে, ইস্লাম ধৰ্ম্মাবলম্বী রূপ, সনাতন, ও 
তাহাদের ভ্রাতুন্ুত্র জীব, প্রভৃতিকেও গোস্বামী পদবীতে 
অধিষ্ঠিত করিয়া এবং তদ্ছারা ই'হাদিগকে ক্রাহ্মশাদি বর্ণা্রমধর্ম্মের 
উচ্চপদবীভুক্ত লোকদিগকেও মন্ত্রানের অধিকার দিয়া, 
এবং অনাবিল বিশ্বপ্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শনন্বরূপ যবন হরিদাসকে 
অত্যুচ্চ সম্মান ও গৌরবের পাত্র করিয়া, মহাপ্রভু সমাজতন্ত্র কি 
অভাবনীয় রিপ্নব আনয়ন করিয়া গণসংযোগের (50955 
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সমাজতঙ্তরে বৈষ্ণব জীববাদের অনুপ্রবেশ ৯ 


9০:6০৮-এর ) স্থত্রপাত করিয়াছিলেন, বর্তমান গণসংযোগের 
আন্দোলনকারী দেশসেবকগণের ইহা বিশেষ অন্ুধাবনীয় । 

সমাজতন্ত্রের দিক্‌ দিয়া মহাপ্রভুর ধৰ্ম্ম আরও যে-সমুদয় 
আমূল সংস্কারের সুচনা করিয়াছিল তাহার মধ্যে বৈষুণবদের 
অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পরিণত বয়সে নারীর বিবাহ 
প্রভৃতি সমস্ত বিধিসম্মত ছিল। 

এই ধৰ্ম্মে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং 
বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের ছারা যজন এবং বাহ্যিক 
আড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্য নিরাকৃত হইয়াছিল। পুরুষ ও নারীর 
পরস্পর যৌন নির্ববাচনে হরিনাম উচ্চারণে, শুধু পুষ্পমাল্য 
বা তুলসীর কণ্ঠী বিনিময়ে উদ্ধাহকাধ্য সম্পন্ন হইত এবং 
কুষ্প্রীতি-কামনায় বৈষ্ণবভোঁজনরূপ মহোৎসব দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য 


নিয়শ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
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দশম পরিচ্ছেদ 


উপসংহার 


এখন আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উপসংহারে 
আমাদের শেষ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি । 


(১) তত্ত্বের মীমাংসা 


দ্বৈত, অদ্বৈত ও ছ্বৈতাদৈত এই তিন মতের কথাই ত্রহ্মস্থত্রে 
উল্লেখ আছে। ১1৪২১ স্থত্রে আচার্য্য ওডুলোমির দ্বৈতমত, 
১18২২ স্থত্রে আচার্য্য কাশকুতন্লের অদ্বৈত মত এবং ১18২০ 
সূত্রে আচার্য্য আশ্মারথ্যের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। পরবর্তী আচাধ্যগণ এই সকল মতবাদ বহুল 
যুক্তি বিচার দ্বারা অধিকতর বিকশিত করিয়া গিয়াছেন। 
ডুলোমির মতে জীব মুক্ত হইয়া ত্রক্ষে সম্পূর্ণ মিলিত না হওয়া 
পৰ্য্যন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার ভেদ বর্তমান থাকে । কাশকৃৎস্সের 
মতে জীব ও ত্রন্ষে একান্ত অভেদ, কোন অজ্ঞাত কারণে 
উভয়ের ভেদ প্রতীয়মান হয় মাত্র। আশ্মরথ্যের মতে ব্রহ্ম 
ও জীবের সম্বন্ধ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধের স্যায়,_ 
এক অন্য হইতে একান্ত ভিন্ন অথবা একাস্ত অভিন্ন, ইহার 
কোনটিই নহে । 
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উপসংহার ১৮৭ 
শিবসংহিতাতে একটি শ্লোক আছে__ ০ 
দ্বৈতঞ্চৈব তথাইৈতং দৈতাদ্বৈতবিবৰ্জ্জিতম্‌ ৷ 
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমাথিকম্‌ ॥ 
ব্ৰহ্মস্থত্রের বিবিধ ভাষ্যটাকাদি এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের 
পর্যালোচনায় ইহাই মীমাংসিত হয় যে একান্ত দ্বৈত বা একান্ত 
অদ্বৈত মতবাদ কোনপ্রকারেই সমর্থনীয় নহে, দ্বৈতাদ্বৈত বা 
ভেদাভেদবাদই প্রকৃত পারমাথিক তত্ব । অতএব তুলনায় 
অন্যান্য মতের খণ্ডন ও ভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠামূলক বৈষ্ণব 
দর্শনের জীববাদই অন্ুমোদনীয় । 


২) ‘ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব 


বৈষ্ণব জীববাদমূলক ভক্তিধৰ্শ্মের স্যায় খুষ্টধর্মাবলম্বী মিষ্টিক্‌ 
(55855) বা মৌনপন্থিগণের ও ইস্লাম ধর্মাবলম্বী সুফী 
সম্প্রদায়ের ভক্তিধন্মও অতি মধুর এবং পরম উপাদেয় । 

পুণ্যক্লোক সেন্ট, ফ্রান্সিস্‌ অব এসিসি, তাপসী রাবেয়া, 
ম্যাডেম্‌ গ্্যায়ো, জেলালুদ্দিন রুমী ও হুসেন মন্তুর্‌ প্রভৃতি 
বৈদেশিক সাধকসাধিকাগণের এবং দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র 
প্রদেশের সাধক তুকারাম, মেবারের তাপসী মীরা বাঈ, পঞ্চনদের 
গুরু নানক এবং উত্তর ভারতের কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি 
ভারতীয় সাধকসাধিকাগণের পুণ্য জীবনচরিত ও তাহাদের অপূর্ব 
সাধনকাহিনী অধ্যয়ন করিলে এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় যে, 
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১৮৮ বৈষ্ঞবদর্শনে জীববাদ 


ইহারা সকলেই ভগবৎস্ুস্তির প্রাবনে বৈষ্ণব ভক্তগণের ন্যায় 
পরমভাগবত হইয়া গিয়াছিলেন। 

বলা বাহুল্য, সর্ববদেশের স্ববকালের ঈদৃশ মহাভাগবতগণই 
ভক্তিসাধন দ্বারা এই বিশাল জগৎকে চিরদিন সরস, সজীব ও 
মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন ও রাখিবেন। 

ভক্তিই মুক্তির মুখ্য সাধন । ভক্তিই মানবজীবনের মধু । 


(৩) মানবের আধ্যাত্মিক মুল্য 

বৈষ্ণব দর্শনের জীববাদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য 
দেবের আবির্ভাব ও এই জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তত্প্রবস্তিত 
ভক্তিধর্টের প্রভাব জীবের অ্যাত্মিক মূল্য (spiritual 
৮8109 ) ও অধিকারের বার্তা ঘরে ঘরে প্রচার করিয়। দেশে 
এক মহা যুগান্তর ও অপুর্ব নব জাগরণ আনয়ন করিয়াছিল» 
এবং চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণ:” এই সঞ্জীবনী বাণী 
কাৰ্য্যে পরিণত করিয়া দলিত নিগৃহীত জীবের প্রাণে অভিনব 
আশার সঞ্চার করিয়াছিল, এই জন্য বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মের নিকট 
দেশের খণ অপরিশোধ্য । 

বর্তমান সময়ে বিশ্বের সর্ববত্র একটা আশ্চর্য্য পরিবর্তন 
ও জাগরণ লক্ষিত হইতেছে । “মানবতা” 'বিশ্বমানবতা” 
(humanism) প্রভৃতি বাক্যে মানবের আধ্যাত্মিক মূল্যের কথা 
সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া আলোচিত ও আন্দোলিত হইতেছে । উত্তর 
আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ্বারদেশের উপরে লিখিত 
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উপসংহার * ১৮৯ 
আছে ‘Humanity is the nation’—বিশ্বমানবগমষ্টিই 
জাতি। গৌড়ীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বহু পূর্বের মানবের এই মূল্য 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । 

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২১শ পরিচ্ছেদোক্ত শ্রীমন্ 
মহাপ্রভুর এই মহাবাণী বজ্ঞনির্ঘোষে উচ্চারিত হইয়াছিল £_ 
“কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, 
নরবপু তাহার স্বরূপ ।” 
এই মানবাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের অগুপ্রকাশ, 
সুতরাং ঠাহারই স্বরূপে গড়া এবং স্বয়ং ভগবান্‌ প্রত্যেক 
আত্মাতে লীলারসময়রূপে বর্তমান থাকিয়া জগন্ময় অনির্ববচনীয় 
প্রেমলীলা করিতেছেন এব মানবাস্মা সজ্ঞানে সেই লীলার 
সহচররূপে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। 
জীবাত্মার এই যে আধ্যাত্মিক মূল্য, ইহার কথা আর কোথাও 
এমন প্রাণস্পশিমী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জানি 
না। জীবপ্রসঙ্গে ভগবানের যে এই অপুবর্ব “লীলারসময়” নাম, 
ইহা এই প্রেমধৰ্ম্ম বৈষ্ণবধর্েরই নূতন স্থষ্টি ৷ 
মহাপ্রভু প্রীচৈতন্যদেবোক্ত উল্লিখিত মহাবাণীর পূর্ববাভাসরূপে 
বঙ্গের ভক্ত কৰি চণ্ডীদাস, তাহার অন্তরে ত্রহ্মস্ফত্তির শুভ- 
মাহেত্দ্ক্ষণে, উচ্ৈচন্বরে বিশ্বমানবকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“শুনরে মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই ৷" 
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বণ্তমান সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর-কোমল 
কণ্ঠে অনুপম ছন্দে উচ্চারিত হইয়া এই মহামানবতার বাণী 
দিগ.দিগন্তে বিতীর্ণ হইতেছে । 

বৈষ্ণবদর্শনরূপ ক্ষীরসমুদ্রমন্থনোখিত জীববাদের মুকুটমনি- 
স্বরূপ আশা, আশ্বাস ও আনন্দপূর্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবাণী 
দেশদেশাস্তরের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া সাগরমেখলা, 
বসুন্ধরার নিখিলসিন্ধ, খিত বিপুল তরঙ্গরাশির জীমূতমন্দ্রে সমগ্র 
পৃথিবীময় উদ্ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হউক, বিশ্ববাসী উৎকর্ণ 
হইয়া ভারতের মহামানবকণ্টনিঃস্থত এই উদ্দীপনী জগভ্জাগরণী 
বাণী শ্রবণ করুক, এবং মধুর-কল্যাণ-কীন্তি প্রীভগবানের এই 
সুমঙ্গল অবদানকে জয়ধবনির সিত নতশিরে বরণ করুক» 
শ্রীভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা । 





্যতকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং 

যদ্ধন্দনং যচ্ছ,বণং যদহণম্‌ ৷ 

লোকস্থ্য সন্যো বিধুনোতি কল্সষং , 

তস্মৈ সুভদ্ৰশ্ববসে নমো নমঃ ॥৮” (ভোগ, ২৪। ১৪) 

_ বহার সুমধুর নাম ও গুণকীর্তন, ষীহার ধ্যান ও স্মরণ, 
সাহার দর্শন, বাহার স্তরতিবন্দন, বাহার লীলা-মহিমা-শ্রবণু, 
পবিত্র-মধুর-মঙ্গলকীত্তি গ্রীভগবান্কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি । 
ওঁ হরি ও 





পরিশিষ্ট" 
আচার্যগণের মতবৈচিত্র্যের চুম্বক। 


(১) শাহ্কর মত 

« বেদাস্তদর্শনের প্রতিপাস্ধ__ব্রহ্ষ, জীব ও জগৎ । 

শঙ্কর মায়াবাদী ও কেবলাদ্বৈতৰাদী ছিলেন। ইহার মতে ব্রহ্মই 
একমাত্র বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু নাই, জীবও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নহে। 
জীব অবিগ্যোপহিত ব্ৰহ্ধ, এবং জগৎ, মিথ্যা, মায়ার খেলা বা 
ইন্দ্রজালমাত্র। এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ। 

অৰিদ্ব বা মায়ার বিনাশে জ্টুব ও ব্রহ্ষের পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত 
হয়। জীব জ্ঞানশ্বরূপ, বিতুস্বভাব ও সর্কগত। জীব বহু নহে, এক । 
জীব অকৰ্ত্তা । 

ব্ৰহ্ম নিগুণ, নিৰ্ধ্বিশেষ, চিন্মাত্স্বরূপ এবং সজাতীয়, বিজাতীয় ও 
স্বগত এই ত্ৰিব্ধি ভেদরহিত। 

মায়! সদসদ্বিলক্ষণা, অঘটন-ঘটন-পটায়সী অনির্কচনীয়! ব্রহ্মশক্তি। 
ইহাই জগতের উপাদান কারণ। জীব যে পর্য্যন্ত মায়াধীন থাকে, 
সেই পর্য্যন্ত মায়ার কার্ধ্য এই জগতপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া মনে হয়, এই 
অর্থে মায়া সৎ। আর বেদান্তজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে মায়া অপস্থত হইলে 
জগত্গ্রপঞ্চের জ্ঞানও তিরোহিত হয়, এই অর্থে মায়া অসৎ। 

মায়া বিনষ্ট হইলেই জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তার 
অ্গৈকদবঙ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সে নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, ইহাই 
জীবের মুক্তি এবং বিশুদ্ধজ্জানই মুক্তির সাধন । ৪ 
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রি (২) শ্রীকণ্ঠের মত 

আকণ্ঠ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । 

ইহার মতে বস্তু তিন-_পতি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম), পশু (জীব), এবং 
পাশ (জড়) । শিবই ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্ম জগতের প্রেরক ও নিয়ামক ; তিনি 
স্বতন্্। জীবকে “পশু” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শিবের নাম 
পশ্ুপতি। শৈব-দর্শন ব্ৰহ্ষের অস্তঃকরণরূপ হুস্ম শরীর স্বীকার করেন, 
যদিও তাহার শরীর “কর্শ্মাদিপাশজাল’নিন্মিত নহে। এই মতে 
ঈশ্বর জীব ও জড় হইতে ভিন্ন, কিন্ত একান্ত ভিন্ন নহেন। জীব ও 
জড় ঈশ্বরের অধীন। জীব কর্তা, ভোক্তা, অনণু বা বিভুম্বভাব ও বহু। 
জীব বহু অথচ বিভু অর্থাৎ প্রতি শরীরে এক, এই মত দুর্বোধ্য । 

ইীহার মতে ব্রহ্ম সপ্ণ, সবিশেষ ও সক্রিয়। তিনিই চেতনা- 
চেতনসমস্থিত জগত্রূপে পরিশত, ট্লিনিই জগতের নিমিত্তকারণ ও 
উপাদান কারণ, জগৎ তার কার্য । ন্তরাং ইনি পরিণামবাদী। 

মুক্তি ব্রন্দের গুণসাম্য অর্থাৎ সমান গরশ্বর্য্য এবং নিরতিশয় আনন্দ 
লাভ। উপাসনা ও ঈশ্বরপ্রসাদ মুক্তিলাভের উপায়। বিচারপদ্ধতি 
ও সিদ্ধান্তে প্রীকষ্ঠ ও রামান্থজের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্ত বর্তমান। 

(৩) নিম্ার্ক-মত 

নিশ্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত ৰা ভেদাভেদবাদী। ইহার মতে বস্তু তিন 
চিৎ, অচিৎ ও বহ্ম। ব্ৰহ্ষের সহিত চিৎ, অচিৎ, বস্তদ্বয়ের তেদাতেদ 
সদ্বন্ধ । অংশাংশিভাৰে জীৰ ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন। চিৎ বা জীব 
ভোক্তা, অচিৎ ৰা জড় ভোগ্য, এই উভয় ব্ৰহ্মের আশ্রিত, এবং ব্রহ্ম 
প্রেরয়িতা বা নিয়োজক | ব্রহ্ধ সগুণ ও নিগুণ, এবং এই উভয়গুণই 
পারমাধিক। এই মতে পুরুষোত্তম বানুদেব শরীক্ব্ুই জীবের উপাস্ত। 
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শ্রবণ, মনন, নিদদিখ্যাসন, ধ্যান ও পরাভক্তি প্রভৃতি সমস্তই জ্ঞানের 
অস্তভূক্ত । নিজকে ও জগৎকে ব্ৰহ্মরূপে অবনার দ্বার! জ্ঞান ও ভক্তির 
উদয়ে উপাসনাই ব্ৰহ্মলাত বা মুক্তির উপায়। মুক্তির অর্থ স্বীয় 
্রহ্মদূপতার উপলব্ধি ৰা নিজকে (এবং জগৎকে ) ব্রহ্মরূপে দর্শন | 

এই মতে জীব অণু, বহু, কর্তা ও জ্ঞাতৃব্বরূপ । 

মুক্তির পরেও জীবের জীবত্ব অক্ষু্ থাকে । জীব ও জগত ব্ৰহ্দের 
পরিণাম । অতএব ইনি পরিপামবাদী ৷" 

ব্রহ্ম স্থষ্টিতে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন, এইটি তাহার 
“অচিস্ত্য”-শক্তিনিবন্ধন । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের উপর নিষ্থার্ক-প্রভাব 
ুপপষ্ট, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 


(8) মত 


রামান্থজ-মতে বস্তু তিন-_চিৎ (বা জীব), অচিৎ (ৰা জড়) 
এবং ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম )। রামান্থজ শঙ্করের ন্যায় এক অখগু-অদ্ধিতীয়- 
. ব্ৰহ্মবাদী হইলেও শঙ্করের মতে ব্রহ্ম চিন্মাত্র, ইঁহার মতে ব্রহ্ম চিদচিদ্‌- 
বিশেষবস্তসমন্বিত এবং এই চিদচিদ্বস্ত ব্রহ্ষের শরীর, এই জন্য ইনি 
শঙ্করের স্যায় কেবলাদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী ও বিবর্তবাদী নহেন, বিশিষ্টা- 
্ৈতবাদী এবং পরিণামবাদী। ইনি বিকুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইহার 
মতে ব্ৰহ্ম নিগুণ নহেন, সগুণ, নিখিলকল্যাণের আকর গুণময় পুরুষ । 
জীব কর্তা, ভোক্তা, অণু, নিত্য, বহু ও ভগবানের নিত্যদাস। 
শঙ্ধরের ব্রহ্ম সর্ববিধ ভেদরহিত | রামান্থজের ব্রহ্ম স্বগত ভেদশমন্বিত। 
শঙ্করের মতে জীবের ত্রহ্মত্বপ্রান্তি অর্থাৎ ব্রক্মের সহিত এক হইয়া 
যাওয়ার নাম মুক্তি, রামান্জ্ের মতে ত্রক্ষসাল্ি্য বা ব্রহ্ষধামে (বৈরুষ্ঠে) 
অপ্রাক্ৃত দেহে নারায়ণের দাসন্ধপে সমান ভোগের নাম মুক্তি। 
৯৩ 
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ইহাঁর মতে চিৎ ও অচিৎ, ব্রদ্ধের প্রকার, স্থতরাং ব্রহ্মাশ্রিত ও 
নিত্য। ব্ৰহ্ম চিদচিদ্বস্তনিচয়ের মধ্যে অন্তর্যামী ও নিয়ামকরূপে 
অবস্থিত। ব্ৰহ্ম সৃষ্টির কারণ, তিনিই কার্য্যরূপে পরিণত। স্থষ্টি তাহার 
পরিণাম। রামান্জ পরমপুরুষ ব্রহ্মকে বান্দেব ও নারায়ণ নামে 
আখ্যাত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বান্থদেবের নিরবচ্ছিন্স্মরণরূপ ধ্যান 
এবং জ্ঞানান্গশীলন দ্বারা ব্রঙ্গেতর সকল বিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্য এবং 
তাহাতে নিরতিশয় আনন্দরূপা ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায় । 


(৫) মধ্ব-মত 


মধ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ একাস্তভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী। ইহাকে স্বতন্্া- 
স্বতন্্বাদীও বলা হয়। 

ইহার মতে পদার্থ বা তত্ব দ্বিবিধ_3 স্বতন্ত্র, অপরটি অন্বতন্্। 
ইনি ব্ৰহ্মকে বিষ্ণু ও নারায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। অশেষ- 
সদ্গুণসম্পন্ন বিষ্ণুই শ্বতন্ন, তষ্ডির অন্য সমস্ত অর্থাৎ জীব ও জড় 
'অন্বতন্্র। জীব ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ্রন্মের সহিত জীবের সেব্যসেবক 
সম্বন্ধ । জীব অণু, বহু, ভগবান্‌ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাহার 
'নিত্যদাস। ই'হার মতে ব্রহ্ম, জীব ও জড়ে ভেদ নিত্য। ব্রঙ্গের 
সহিত জীব ও জড়ের ভেদ, জীবে জীবে ভেদ এবং জীবে জড়ে 
ও জড়ে জড়ে ভেদ-_এই সর্বপ্রকার ভেদই অনাদি ও অবিনশ্বর 
এবং পারমাধিক। 

মুক্তিতেও জীব ও ব্ৰহ্মের ভেদ বর্তমান থাকে । মুক্তির অর্থ ব্রন্মের 
সান্নিধ্য বা সালোক্য ও সারূপ্যলাভ এবং বৈকু্প্রান্ডি। 

ভক্তিই মুক্তির উপায়। 

ইহার ম্মতে সাধন তিন প্রকার-__অক্কন, নামকরণ, জ্ঞান । 
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সৰ্ব্বাঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন ধারগ্রের নাম 
অঙ্কন ১ বিষ্ণুর নামানুসারে পুত্রাদির নাম রাখার নাম নামকরণ ; এবং 
দানাদি কায়িক, দয়াদি মানসিক ও সত্যকখনাদি বাচিক সাধনের 
অন্থশীলন দ্বারা বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণের নাম ভজন । 


(৬) বল্লভীয় মত 


বল্পত বিশুদ্ধাদ্ধৈতবাদী। ইহার মতে শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ 
অশুদ্ধ ও ব্ৰহ্মহত্ৰ-বিরুদ্ধ। 

জীব অণু, জ্ঞাতা, ভোক্তা, নিত্য ও ভগবানের সেবক । 

ব্ৰহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, কিন্ত স্বীয় অচিন্তযশক্তি- 
প্রভাবে তিনি নিধ্বিকার, সর্ধবিধ ভেদরহিত, অস্তর্ামী, প্রাক্কত- 
গুণব্জিত, কিন্তু আনন্দাদিঠ দ্বরূপাস্থবন্ধিণবিশিষ্ট, প্রাক্ৃত-আকার- 
রহিত, কিন্ত রসাকার সচ্চিদানন্দরূপ । ইনি অবিরুত-পরিণামবাদী । 

ইনি জীব ও জগৎ এবং ব্রহ্মের অতেদবাদী। ব্রহ্ম বিভু ও প্রকটা- 
নন্দ, জীব অণু ও তিরোহিতানন্দ, শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম এক । ইহার মতে 
জীব ও ব্ৰহ্ম উভয়ই শুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদী 
বলেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি অদ্বৈতবাদী । 

ইনি ব্ৰহ্মকে রুধ্ নামে অভিহিত করিয়াছেন, গোলোকধামস্থ 
্রক্ষ্চকে গোপীভাবে পতিরূপে সেবাছারা তার সাধুজ্যলাভই মুক্তি। 
ইনি ভক্তিমার্গ অপেক্ষা প্রীতিমার্গ বা পুষ্টিভক্তিমার্গকে মুক্তির উৎকষ্টতর 
সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পুষ্টিমার্গের অপর নাম রাগমার্গ। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বল্লভ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং 
উভয়ের মধ্যে বিচার হইয়াছিল, বল্পভের পুষ্টিমার্গসাধন ছারা জীচৈতন্ত 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ভগব্দন্গ্রহের নাম পুষ্টি । ভগবান্‌ 
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অনুগ্রহ *করিয়া জীবকে বরণ করেন। বিষরত্যাগ এবং দেহাদি 
সৰ্ব্ব শ্ৰীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ সমর্পণ ও তাহার সহিত পত্বীভাবে নিত্য রসাবেশে 
বাসই পুষ্টিভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধন। 


(৭) বলদেব বিদ্ভাভুষণের মত 


বলদেব অচিস্ত্যভেদাভেদবাদী। ইহার ব্রক্সুত্রতাষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্্রদায়ের মতান্থ্যায়ী । 

এই ভাম্ম মধ্ব-ভাম্যের অন্থসারী হইলেও ব্লদেব মধ্ের ন্যায় 
একাস্ত ভেদবাদী নহেন, ভেদাভেদবাদী। 

ইহার মতে তত্ব ৫টা ₹_ ঈশ্বর, জীব, প্ররুতি, কাল ও কর্ম্ম। জীব 
অণু, নিত্য ও বহু । 

ইনি পরিণামবাদী । পরিণামের করণ ভগবানের শক্তি । ভগৰান্‌ 
এবং তাহার শক্তি উভয়ই অচিন্ত্য । স্মতরাং সেই কারণ ও কার্য্যের 
ভেদাভেদও অচিন্ত্য । অচিস্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ব্ৰহ্ম জগতর্ূপে পরিণত 
হইলেও নিৰ্বিকার । 

এই সম্প্রদায়ের উপাস্ত ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণ, পরাভক্তিই ভগবৎ্প্রাপ্তির 
শ্রেষ্ঠ সাধন । মুক্তি ভগবানের সহিত ভোগসাম্য। মুক্ত জীবও 
তগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ । পরমপুরুষ পক শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর এই পঞ্চভাবে সাধনীয়। ) 


২৯৮৯ 
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জীবের উৎক্রমণাদি-বিষয়ক তত্ের সংক্ষিপ্তসাঁর ৷ 


আমরা ৩য় পরিচ্ছেদের প্রারস্ডে ৮৮৮পৃঃ) কুট নোট জীবের মৃত্যুর 
অবস্থা, উৎক্রমণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম 
এইগুলি আমাদের এই নিবন্ধের অন্তর্গত নয় বলিয়া আমরা এতদ্বিবয়ক 
আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। এখন পাঠকগণের তৃপ্তি 
এবং এই নিবন্ধের পরিপূত্তির জন্য বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও বসত 
হইতে এই সকল তব্বের সংক্ষিপ্ত সার সন্ধলন করিয়৷ এই স্থানে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 

(১) উৎক্ৰমণাদি 

জীব মৃত্যুকালে স্বহ্মভূত-সমন্বিত হইয়া ভূতাশ্রিত ইন্দ্রিযগণণের 
সহিত উৎক্ৰমণ করেন a, ৩৷>৯৷১,৩) । যাহারা “ইষ্টাপূর্ত্তে দন্তম্” 
(ছা, ৫1১০।২)_-ইষ্ট' অৰ্থাৎ, “যজ্ঞাদি এবং পূর্ত’ অর্থাৎ, বাপী, কূপ, 
তড়াগ, উদ্যান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও ‘দান’ অনুষ্ঠান করেন তাহারা ধুমাদি 
পিতৃযান পথে দক্ষিণায়নে পিতৃলোকে ও তৎ্পরে চন্দ্রলোকে যাইয়া 
“যাবৎ সম্পাতস্” (ছা, ৫৷১০৷৫)-_কৰ্ন্মক্ষয় পৰ্য্যন্ত” তথায় বাসাস্তে 
পুনরায় (যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে) ক্রমশঃ আকাশ, বায়, ধূম ও 
অভ্র অতিক্রম করিয়া মেঘরূপ প্রাপ্ত হইয়া বর্ষণদ্বারা জলরূপে পৃথিবীতে 
পতিত হন এবং ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আহাৰ্য্যরূপে পুরুষে এবং 
পুরুষ হইতে স্ত্ীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়! ভোগায়তন দেহলাভ করিয়া ভূমিষ্ট 
হুন। আর ধাহার! ব্রক্গবিগ্যাসম্পর জ্ঞানী ও অরণ্যবাসী তাপস তাহারা 
'অচ্চিরাদি দেবযান পথে (্র-ক্ৃ১৩/৩/৩১) উত্তরায়ণে দেবলোকে এবং তথা 
হইতে আদিত্যে ও পরে বিছ্যুল্লোকে (বৃহ, ৬।২১৫)-__ছান্দোগ্যমতে 
প্রথমে সংবৎসরে তৎ্পরে আদিত্য, চন্দ্রমাতে ও বিদ্যুতে (ডুো১৫।৯০।২)__ 
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গমন করিয়া ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হন। “তেষাং ন পুনরাবুত্তিঃ"__তাহাদের 
পুনরাবর্তন হয় না (বৃহ, ৬।২।৯৫)। কিন্ত যাহারা “অনিষ্টকারী অর্থাৎ, 
পাপী তাহাদের চন্্রলোকপ্রাপ্তি হয় না, তাহারা যমপুরে গমন করে 
ব্ৰেস্থ, ৩/১/৯৩,১৪)। ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্রিবিগ্ভার় কথিত হইয়াছে 
যাহারা পিতৃযান ও দেবযান এই দুইয়ের কোন পথেই গমন করে না 
তাহারা মৃত্যুর পর পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্তন করিয়া “কক্ধুরযোনি, 
শুকরযোনি বা চগ্ডালযোনি” (ছা, ৫1১৭৮) প্রাপ্ত হয় এবং 
শীষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃহদারপ্যকে বলা হইয়াছে এই সকল 
জীব “কীট, “পতঙ্গ”, ‘দন্দশূক’ (সর্প বা রাক্ষসাদি ) রূপে জন্মগ্রহণ 
করে বে, ৬২।১৬)। যাহারা পুণ্যকর্ম্মরুৎ তাহারা বিশিষ্ট জাতিকুলে 
আয়গ্নান, ভ ও সদাচারসম্পন্ন এবং মেধাবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন 
(নিঃভা )। 


(২) স্বপ্লাদি অবস্থা 
বৃহ, ২১ ও ৪।৩এ এবং ব্র-স্থ, এ/২এ জাগ্রৎ, স্বপ্র, স্যুপ্তি ও মর্চ্ছা 
প্রভৃতি অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই নিবন্ধে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে জাগ্রং ও সুযুণ্তির কথা বলিয়াছি। ইহার অধিক এই নিবন্ধে 
বলার প্রয়োজন নাই । 


(৩) মোক্ষের সাধন 
‘ভক্তিপূৰ্ব্বক উপাসনারূপ সাধন দ্বার” (শঙ্করের মতে “সমাধি দ্বারা’) 
ব্ৰহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হন (ব্ৰ-স্থ, ৩/২/২৪)। ‘ব্ৰহ্মসাক্ষাত্কার হইলে উপাসক 
ব্রন্মের সহিত সাম্য লাভ করেন, তিনি অপাপবিদ্ধ হন’ (ই ২৫) । 
ব্ৰহ্মই কৰ্ম্মফলদাতা (ৰ ৩৯-৪৩) । 
এক ্পাসনাই রদ বেদান্ধে উপ হইয়াছে (জু, ৩১) । 
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শ্রেক্করের মতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধেই এই স্থত্র করা হইয়াছে নি্বার্ক 
প্রভৃতি বৈষ্ণবাচাধ্যগণ এই মত স্বীকার রেরেন না1)। উপাসনার 
প্রণালী সর্ব্বত্র এক নহে, অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্রেত৬৫৯)। . 
সর্ববিধ উপাসনায় ব্রহ্ধের সর্বাত্মক, আনন্দরূপত্থ, সর্বগতত্ব প্রভৃতি 
স্বরূপনিষ্ঠগুণ সকল গ্রহণীয় (ত্র, ৩৩৬,১২ ; ছা, ৮৯৫) ডিপাসনা- 
কালে গুণচিন্তনের সহিত গুণীর ও ধ্যান সংযোজনা করিবে’ (ত্র, এএ 
৪৪-নিদ্বাৰ্কভাষ্যার্থ )) এবং বদ্ধাবস্থা হইতে অতীত, মুক্তশ্বরূপে_ 
ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্নভাবে প্রত্যগাত্মাকে (জীবাত্মাকে ) চিন্তা করিবে, 
কারণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্রন্বরূপই উপাসনাবলে মুক্তাবন্থায় লাভ করা 
যায়’ ব্রেৎ ৩৩।৫৫__নি,ভা )। “সামান্য উপাসনা দ্বারা মুক্তি হয় না, 
দৃঢ় উপাসনা দ্বারা জ্ঞানের উদয়ে মুক্তি হয়” (ত্র, ৩৩৫২) । মৃত্যু 
পর্যন্ত বিহিত কর্ক্মাচরণ কঠিবে (ত্র,৩৷৪৷৭)। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ণ 
আবশ্তক না হইলেও, তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিবেন 
(ৰ ১৪)। জ্ঞানী ব্যক্তি ইচ্ছামত গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে বা না থাকিতে 
পারেন, কিন্ত থাকিলে তদ্বিছিত কর্শ্মাচরণ 'অবহ্য করিবেন, কিন্ত 
তাহাতে তিনি কোন প্রকারে লিপ্ত হইবেন না (এ ১৫)। সন্্যাসা- 
শ্রমীর বিষ্যাসাধনই উপদিষ্ট হইয়াছে, কর্ম্ম নহে (বর ১৭ এবং ৩।৪।৩৫ )। 
আশ্রমবিহিত কর্ম্দের সহিত ‘শম’ (মনের নিগ্রহ ), “দম বেহিরিক্রিয়ের 
নিগ্রহ), ‘তিতিক্ষা’ (অপকারীর প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা) 
“উপরতি” (বিষয় হইতে নিবৃত্তি ), “শ্রদ্ধা” (শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস), 
“সমাধি” (চিত্তের একাগ্রতা) প্রস্থতির সাধনাত্যাসও আবশ্যক 
(ব্ৰঃ৩৷৩৷২৭ ) । আহার শুদ্ধি দ্বার! সত্বশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের নিৰ্ম্মলতা হয় 
আহারশুদ্ধি আবশ্যক, কিন্ত জীবনসঙ্কটকালে ইহার ব্যতিক্রম 
নহে (ক্র ২৯,৩০ )। আশ্রমী অনাশ্রমী সকলের পক্রেই জপাদি- 


২০০ ক শট বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ 


সাধন ও বিহিত ( ওঁ ৩৭, নি, ভা)। প্রতীক উপাসনা বিরাট পুরুষের 
অঙ্গরূপেই বিহিত, স্বতস্থরূপে নহে (ত্র ৬২,৬৩)। প্রতীকোপাসক- 
গণ ব্রহ্মলোকে গমন ও বাসের পর ব্রহ্মার . সহিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
হন (নি, ভা)। বেদ বলেন এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপরের উপাসনা করিবে 
না (ত্র, স্থ, ৩৪।৬৭)। 

এই সমস্ত বিষয়ে মোটের উপরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে বিশেষ 
মতভেদ নাই। 


